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ভাঁরতবর্ষাঁ় 
সমগ্র মুসলমান ভ্রাতৃমণ্ডলীর 
কর কমলে 
এই ক্ষু্ রি 
শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ 
সাদরে 
উৎসর্গ কৃত হইল। 


১ ভঈ, 
১৩৩৪ 


নিবেদন । 
এই প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত মীর মশাররফ হোসেন 
সাহেব প্রণীত “বিষাদ-সিন্ধু” ভাবলম্বন করিয়া 
লিখিত হইয়াছে । ভাব ও ভাঁদার জন্য স্থানে 
স্থানে ভীঁহাঁর নিকট আমি বিশেষ পে খণবদ্ধ 
রহিলাম । “বিষাঁদ-সিন্ধু” হইতে গৃহীত অংশ 
সমূহ এই প্রবন্ধে মুদ্রণ জন্য অনুমতি প্রদান করিয়। 
মীর সাহেব আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাঁজন 
হইয়াছেন । তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি তাহাকে 
অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি । সহাঁধ্যাঁয়ী 
যে সকল বন্ধুগণ ইহা পাঠ করিয়। স্থানে স্থানে 
পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়। দিয়াছেন তাহারাঁও 
আমার অকৃত্রিম ধন্যবাদের পাত্র । 
উপমংহারে বিনীত নিবেদন, অজ্ঞতা বশতঃ 
ইহাতে যে সমস্ত ভ্রম প্রমাদ প্রবেশ করিয়াছে, 
সহ্গদয় পাঠিকগণ তাহ! অনুগ্রহ পূর্বক প্রদর্শন 
করিলে একান্ত বাধিত, হইব । 


ও 1 বিনীত গ্রন্থকার । 
১৬৯ ভা ১৩০০ | | 


অবতরণিকা । 

মানব হৃদয়ের স্বভাব-দন্ভ ধর্-প্রবুভির উন্মেষ 
জন্য সময় সময় মহ্থাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, এই 
বাঁক্যটী ইতিহাসের একটা পরীক্ষিত সত্য | দেশ 
বিশেষ নানাপ্রকাঁর ব্যভিচারে উত্স প্রায় হইলে 
সত্য স্থাপনার্থ, আঅহিত।চার নিবারণ জন্য, ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা 
ইতিহাঁসজ্ঞ সকলেই স্বীকার করিবেন। দেশ, কাঁল, 
পাত্র ভেদে, এই মহাপুকুষদের কাধ্যক্ষেত্র ও জী- 
বন বিচিত্র ঘটনাপুঞ্চে পরিপূর্ন । সমদশীঁ পণ্ডিত 
গণ মহপ্পুরুম মাত্রকেই শ্রদ্ধা! ও ভক্তি পুষ্পাপ্লি 
প্রদান করেন। কিন্ত এমন সংস্কীর্মন! গর্ধিবিত 
ব্যক্তিও আঁছেন ঘে, তাহার] স্ব সম্প্রদায় কি ম্ব- 
জাতির মহাপুরুষ ভিন্ন, তভ,ল্য অপরকে মন্ুষ্যা- 
ধম, বিধন্তী বলিতে ক্রটি করেন নাঁ। এই শ্রেণীর 
লোক অহীব কপা-পাজ্জ। যে বুদ্ধদেবের নামে 
অদ্যাঁপিও জগতের এক তৃতীয়াংশ লোক মুস্তষ্থ 
অবনত কঁরয়া "রহিয়াছে, তাহাকে নাস্তিক স্তোর্দ 
স্লিয়। উ্পক্ষা করিলে কোনও প্মেরুম বুদ্ধি 
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হয়ন। | যে শ্রীষ্টের নীমে পৃথিবীতে আনন্দধ্বনি 
হয়,তাহ'র সছুপদেশ পুর্ণ বাঁক্য আবণ মাত্র, কর্ণে 
অঙ্গুলি প্রদান করিয়] প্রস্থান করিলে যেকি ধ- 
শ্মানুষ্ঠান হয়, জানিনা । মহাপুরুষ, বিশেষতঃ ধর্ম 
প্রবর্তক মহাক্সাদের প্রতি যাহারা কোন ব্ধূপ 
অবজ্ঞা প্রকাশ করে তাঁহারা মহ! পাতকী । 

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদীয়ে মহাঁপুরুষের লক্ষণ বি- 
ভিন্ন বূপে বর্ণিত হইয়াছে । সে লক্ষণগুলি অবগত 
না থাকিলেও পুর্বববর্ভা মহাপুরুষ নির্ণয় করা 
অতি সহজ | বখন সমসাময়িক প্রতাঁপান্বিত বল- 
দৃপ্ত সম্রটিগণ বিস্মৃতির অতল সাগরে ডুবিয়া যান, 
এবং সামান্য বংশোদ্তভব তৎকালীন নগণ। কোন 
এক ব্যক্তি মানব হৃদয়ের অতি উচ্চস্থানে আসন 
প্রাপ্ত হইয়া জগত্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, 
তখন স্বতঃই মনে হয়, ঘে শেষোক্ত ব্যক্তির মধ্যে 
এমন কিছু নিহিত আছে,যাহ।সাধারণ্যে থাকিতে 
পারে নাঁ। ঘে পুরুষ শতাব্দী, সহঙআ্রীব্দী অতীত 
হইলেও মানব হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ 
করেন তিনিই প্রকৃত মহাপুরুষ ॥ তাহার, নামে 
বাহার মস্তক অবনত না হয় সে মনুষ্য নান বাচ্য 
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নহে ।ৎএই শ্রেণীর মহাপুরুষের সংখ্যা জগতে 
অতি অগ্ন। ইহাদের কার্য পর্ধযালোঁচন। করিলে 
পুণ্য হয়, নাম স্ারণ করিলে পাপ ক্ষয় হয়। 

ইদানীন্তন মুনলমানগণ অধিকাংশই একেশ্বর 
বাঁদী। ইহাদের মধ্যে “একমেবাদ্বিতীয়ম” এই 
মহা সত্যটা দৃঢ়ভাবে অধিকার বিস্তার করিয়াছে। 
লোঁকের মন সাধারণতঃ সাকার উপাসনা! ও প্র- 
তিম! পূজায় আকৃষ্ট হয়। মুসলমানদের মধ্যে এই 
প্রকৃতি স্থলভ ভাব পরিপুষ্ট হওয়ায়, তাহারাও 
নান] প্রকার কুসংক্কারময় পুজা গ্রণ।লী অবলম্বন 
করিতেছিল । প্রকৃত ভগবানের অর্চন। না করিয়। 
আরব ড্লেশ যখন কল্সিত মুর্তির উপাপনায় মগ্ন হ- 
ইয়া দ্রিন দ্রিন নিন্নগাঁমী হইতে ছিল, তখন সেই 
দেশে এক মহাপুরু জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি 
বিধন্মীদের সঙ্গে ধন্ম-যুদ্ধে প্রৰৃভ হইয়া, একাকী 
সংগ্রাম করিয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম জন যুক্ত 
করিয়াছেন। তজ্জন্য মৃনব কুলের কত যে কৃত- 
জ্ঞত! ভাঁজন হইয়াছেন কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? 

সেই মহাপুরুষ কে ? হজরত মহম্মদ। তীহাটুর' 
অদমাঁ তেজঃ, অলৌকিক বুল, অলোঁকসারন্ 
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ঈশ্বরাঁরাধনা জগতে অতুলনীয় । তাহাম নাম 
করিলে হৃদয় তৃপ্ত হয়। এবং তাহার মহত সম্বন্ধে 
কিছু প্রচার করিতে প্রয়াস জন্মে। কিন্তু মহাঁ- 
পুরুষ সম্বন্ধে কিছু লেখা কি বলা বড় সৌভাগ্যের 
কাজ । আমার তদনুরূপ বিজ্ঞত ও চিভ শুদ্ধি 
নাই। স্গতরাং হজরত মহন্মদের নামমাত্র স্মরণ ও 
ভক্তি ভাবে ভীহার উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া, 
ভাঁহাঁর বংশৈ যে বিষাদময় ঘটন1 শত প্রবাহিত 

হইয়াছিল সংক্ষেপে তাহাই বর্ণনা করিব । 
এতদ্দেশীয় সকলেই অবগত আছেন যে, মুন 
লমীনদের মধ্যে “মহরম” একটী প্রধান পর্ব । 
এই পর্বোপলক্ষে মুসলমানগণ, স্ত্রী পুরুষ, আবাল 
ব্রদ্ধ মন্ত হইয়া প্রতিবংসর “হায় হাসেন! হায় 
হোসেন 1” রবে বিষাদের রোল উখিত করিয়া, 
সর্বদা বক্ষে করাঘাত করিয়া থাঁকেন। এই 
বিষাঁদময় ঘটনার মুল বুভাল্ত অধিকাঁঁশ লোক, 
এমন কি মুসলমানগণও মকলে অবগত নহেন। 
এই নিমিত্ত অতি সংক্ষেপে ও সরল ভাঁষাঁয় উহার 
শ্মুল বিবরণ প্রকীশ করিলাম । ইহা পাঁঠে কেহ 

উপকৃত হৃইলে শ্রয় সফল জ্ঞান কঠিব। 


০ 


মহরমের ইতিরত্ত। 

একদ]| মহাপুরুষ মহম্মদ শিষ্য সমূহে পরিবৃত 
হইয়। ধশ্মীদনে আসীন আছেন, এমন সময়ে 
সহসা তাহার বদন-কমল ঈঘৎ নিশ্রাভ হইল। 
এই অদৃষ্টপূর্বব ও অভাবনীয় পরিবর্তন সন্দর্শন 
করিয়| শিষ্যগণ ব্যাকুল হইলেন । উহাদের মধ্যে 
মাবিয় নামক একব্যক্তি অত্যন্ত ঈশ্বর পরায়ণ 
ধাঁন্মিক ছিলেন । স্রতরাং মহম্মদ তাহাকে অত্যন্ত 
ভাল বাঁসিতেন। প্রিয় শিষ্য মাবিয়া হজরত মহ- 
ম্মদবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “গ্রভো, 
অকস্মাৎ আপনি কেন বিমর্ষ হইলেন ? আপনার 
মসলিন বদন দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া 
বাইতেছে | ত্বরায় বিঘাঁদের কারণ প্রকাশ 
করিয়া হৃদয়-মন্ত্রণা দূর করুন|” প্রভু মহম্মদ 
এইরূপ জিজ্ঞামদিত হইয়া বলিলেন “উপস্থিত 
শিষ্য বর্গের মধ্যে কোন একজনের বুংশধর 
আমর প্রিয় ক্কন্যা ফাঁতিমার পুুল্রদ্বয়কে বিশ্ন।শ 
করিয়া) মদিনার সত্ত্রাট হইদতে প্রয্াঞ্জী হইবে 1” 
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মীবিয়! উত্তর শ্রবণ করিয়া অতি ব্যগ্র চিন্তে 
জিজ্ঞসা করিলেন “সেই প্রিয় শিষ্য কে ?৮ মহ- 
নদ তাহার আগ্রহাতিশয় নিবন্ধন উত্তর করিলেন 
“মাবিয়া আর কি বলিব, তুমিই সেই প্রিয় শিষ্য । 
তোমার গরমে এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে 
সেই পুক্র হাসেন হোসেনকে বধ করিয়। মদিনার 
সিংহানন অধিকাঁর করিতে চেষ্টা করিবে |” 

মাবিয়া হজরত মহম্মদকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় 
জ্ঞান করিতেন । সর্ববদ! কায়মনোবাঁক্যে তাহার 
মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন । স্তরাং এই বাক্য 
আব করিয়। তিনি মন্দীস্তিক আহত হইলেন । 
মাবিয়া তখনও বিবাহ করেন নাই। তিনি 
প্রতিজ্ঞ! করিয়া ষলিলেন “গ্রভো, আমি এখনও 
পরিণয়-সুত্রে আবদ্ধ হই নাঁই'; চিরকৌমাধ্য 
ব্রত অবলম্বন করিয়। ব্রহ্গচীরীর হ্যায় জীবন 
অতিবাহিত করিব। প্রাণান্তেও নারীজাতির 
মুখ সন্দর্শন করিব নাঁ। এইরূপ করিলে আমার 
উরসে,সন্তান সম্ভাবনা কিরূপে হইবে ? ভাতএব 
বিষ্কদ ত্যাগ করুন 1” 

ভু. মচুল্মাদ বলিলেন “মাবিয়া তুমি কি 
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জানর্ন যে সর্ধব শক্তিমান ভগবানের ইচ্ছা পুর্ণ 
হইবেই হইবে। ধাহার কৌশলে এই সমস্ত 
ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, ধীহার ইচ্ছায় 
গভীর সমুদ্র-তল, অভ্রভেদী শৈল-শৃঙ্গে পরিণত 
হইতেছে, আবার দেই গিরিচুড়া অতল সলিলে 
নিমগ্ন হইতেছে, ধাহার ইঙ্গিতে একমুহুর্তে কোটি 
কোটি জগতের ধ্বংশ ও নিন্দীণ সম্ভব, সেই 
বিশ্ব-শিল্গী ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কার্যে পরিণত 
হইতে বাঁধ! জন্মায়, কাহার সাধ্য ? প্রিয় মাবিয়া, 
ভুঃখিত হইওনাঁ। মঙ্গলময়ের ইচ্ছ! পুর্ণ হউক | 

এই ভবিষ্যদ্বাণীর কিয়ছিন পর মাবিয়ার এক 
রোগ গ্তন্মে; তিনি রোগ-ন্ত্রণায় অস্থির হইয়া 
নানা প্রকার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন । 
কিছুতেই উদ্বেগের শান্তি হয় না, দিন দিন পীড়া 
বৃদ্ধি হইয়া, যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া! উঠিল । অতঃপর 
এই ব্যবস্থা হইল যে দার-পরিগ্রহ ভিন্ন এই 
রোগের উপশম হইলেন! | মাবিয়া! প্রাণান্তে 
এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না । কারণ, 
সর্বদাই তিনি প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী চিন্তা করিতেন । 
তাহাদার গ্রভূর বংশধঢেরর বিনষ্রস্তর সুদ্ধনী, 
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তিনি প্রাণান্তে ও হইতে দিবেন না। এইরূপ 
সংকল্প করিয়া সকল প্রকার যন্ত্রণা সা ফরিতে 
লাগিলেন। 

একদা হজরত মহম্মদ মাঁবিয়াকে বলিলেন, 
“ আর কেন? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ঘে কোঁন উ- 
পায়ে হউক কাধ্যে পর্রিণত হইবেই । অতএব 
ব্যবস্থানুঘায়ী কাজ করিয়া রোগ-যন্ত্রণা হইতে 
মুক্তি লাভ কর । আত্ম বিনাশ বানা ত্যাগ কর ; 
আন্মহত্যা মহাঁপাঁপ | ৮ 

মাবিয়া প্রভুর আদেশ শিরোধাধ্য মাণিয়া, 
উপস্থিত মন্ত্রণা এড়াইবাঁর জন্য বিবাহ করিতে 
স্বীকৃত হইলেন। সচরাচর দৃষ্ট হয় বে অধিক 
বয়সে জ্্রীলোকের গর্তধারণের শক্তি নট হয়। 
তজ্জন্য মাবিয়। অশীতিবধাঁর়া একরুদ্বাকে বিবাহ 
করিলেন । অনন্তর অল্পদিন মধ্যেই তিনি আঁরো- 
গ্য লীভ করিলেন । বিধাতার বিধি কি অলঙ্ঘ- 
নীয়। সেই অশীতিবর্ধীয়।, রুদ্ধা অচিরে গর্ভবতী 
হইলেন । ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই অসম্ভব নয় । মানুষ 
যত" চেষ্টাই করুক না কেন, সেই. বিশ্বকৌশলীর 
কৌশল ব্যর্থ কুরে এশন সাধ্য কাহার ও,.নাই । 
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গ্থ| সময়ে মাবিয়া পত্বী, পুত্র গ্রপব করি- 
লেন? মাবিয়া ততক্ষণীৎ সদ্যজাত শিশুকে "বধ 
করিবেন সংকল্প করিলেন | মাবিয়া! প্রভু প্রেমে 
এই নিষ্ঠ,র ব্যাপারও সম্পাদন করিতে উদ্যত 
হইলেন। কিন্তু পুত্র স্নেহের যে কি মোহিনী 
শর্তি, পুজ্র-মুখ সন্দর্শন মাত্র স্সেহ রসে তীহার 
হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। নিষ্ঠ,র সংকল্প হৃদয় 
হইতে একবারে অন্তহিত হইল । তিনি সভৃষ্ 
নয়নে বাঁর বার শিশুর মুখ-চক্দর নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । উচ্ছলিত হৃদয়-বেগ সন্বরণ করিতে 
না পারিয়া প্রেমভরে অজজ্র মৃখচুন্ধন করিতে 
লাগিভ্লন। প্রাণ সংহাঁর কর! দুরে থাকুক; 
আত্স-প্রাণ পুজের জন্য তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগি? 
লেন । দিন দিন পুক্র স্নেহ বৃদ্ধি পাইল । পিতা 
মাতার আনন্দ বদ্ধন করিয়া কালক্রমে মাবিয়া 

কুমার এজিদও যৌবনে পদার্পণ করিলেন । 
ঘৌবন বিবম কাল, ভয়ঙ্কর সংগ্রামের সময় ; 
এই সময়ে মানব হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃ্ভি উত্তেজির্ত 
হইয়।, গ্রতেছুকে স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করিবার | 
নিত, হৃদয় রাজ্যে ঘেঠরতর বিপ্লব উপস্থিত 
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করে। সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি ছুইই সমান ভাঁবে 
যুর্ককে প্ররোচিত করিতে থাকে । বহার! 
হৃদয়-রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিবেক বাণীর 
তজ্ঞাঁধীন হইয়া অসৎ প্ররুত্ভির উত্তেজনা দমন 
করিয়া, সৎ প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করেন, 
তাহারাঁই ধন্য । তীহারাই যুদ্ধ জয়ী বীরনামে 
সাধু সমাঁজে পরিগণিত হন। যাহারা আত্- 
যম অভাবে প্রবৃভি-আোতে অবাঁধে শরীর মন 
অর্পণ করেন, দিন দিন তাঁহাদের অধোগতি হয়; 
এবং অবশেষে একবারে বিনাঁশ হয়। 

দমস্ক রাঁজ্যের অন্তভূক্তি কোন এক নগরে 
জোব্বার নামে ভদ্রবংশসম্তৃত এক ব্যক্তি বাঁস 
করিতেন । তাহার অবস্থা মধ্যবিৎ ছিল । ধন 
সম্পত্তি যাহা ছিল তদ্দ্াা সচ্ছল ভাঁবে সামাজিক 
আচার ব্যবহার রক্ষা! করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত 
অর্থ লোলুপ ছিলেন। নিজের অবস্থার প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া সর্ববদ! অসস্তোষ প্রকাশ করিতেন । 
অর্থ লোভে সর্ববদ1 নানাবিধ উপায় অবলম্বন 
করিয়া অক্লাস্ত ভাঁবে গ্লরিশ্রম করিতেন ।' অন্যের 
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সৌভাগ্য দর্শন করিয়া নিজকে ধিক্কার দিতেন | 
তিনি” দেখিতে তত স্প্ভী ছিলেন না! । তথাপি 
তাহার একমীত্র স্ত্রী জয়নাব তাহাকে অত্যন্ত ভাল 
বাঁসিতেন। জয্নাব অতি সাধ্বী ও স্থশীলা 
ছিলেন । তিনি পতিসেবাকে মৌক্ষ সাধনের 
একমাত্র উপায় জ্ঞান করিয়া কায়মনোবাক্যে 
তাহারই শুঞ্দষা করিতেন। কিসে স্বামীর 
আনন্দ বর্ধন হইবে, এই চিস্তাই সর্বদা তাহার 
হৃদয়ে জাগরূক থাকিত। স্বামীর অবস্থাতে 
তিনি পরিতৃপ্ত থাকিয়া, তাহাকে বলিতেন, 
ঈশ্বর যাহাঁকে ষে ভাবে বাঁখেন তাহতেই প্রফুল্ল 
থাঁকান্উচিত। ভীাহার বিচারে দোঁধাঁর্ণ করা 
পাপ। যাহার যাহা প্রয়োজন ও মঙ্গলপ্রদ তাহা 
তাহাকে প্রদান. করিতে তিনি কখনই ক্রুটি 
করেন না। অতএব কুতজ্ঞতা সহকারে তাহার 
দান গ্রহণ করা কর্তব্য । জয়নীৰব যেমন অসা- 
মান্য! ধার্মিক তেমনি রূপবতীও ছিলেন । 

এজিদ ফৌবন দীমায় পদার্পণ করিয়া একদা 
হঠ]ৎ জয়নীঝকে দেখিলেন। দর্শন মাত্র তাহার 
হৃদয়ে জয়নাবের জন্য প্রণয় সঞ্চার, স্ৃইল | *তদ- 
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বধি জয়নাব মূক্তি তাহার হৃদয়-পটে অস্কিত হইয়া! 
রহিল। দিন দিন জয়নাব লাঁভ-বাসনা তাহার 
সর্ব চিন্ত! গ্রাস করিল। কিরূপে জয়নাব দর্শন 
পাইবে, কি উপায়ে সেই রমণী রতু হস্তগত 
হইবে, এই ভাবিতে ভাবিতে এজিদ দিন দিন 
মলিন ও ক্ষীণ হইয়! পড়িলেন । 

পুক্র ন্সেহ স্বভাবতই প্রবল। রুদ্ধ বয়সে 
উহ! অধিকতর প্রবল হইতে দেখ। ষাঁয় ৷ দমস্কী- 
ধিপতি বৃদ্ধ মাবিয় ও তন্মহিষী পুজ্রের ঈদৃশী 
অবস্থা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হই- 
লেন। দমক্ক-রাজ-সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধি- 
কারী, ধন জন কিছুরই অভাব নাই, তথাপি 
এক্ধুপ বিষ ভীব কেন, কোনরূপে নির্ণয় করিতে 
না পারিয়া, মাবিয়া পুভ্রকে মনস্তাপের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন । এজিদ পিতার নিকট মনো 
ভাঁব প্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া ও উহ! ব্যক্ত 
করিতে পারিলেন না । অনেক প্রয়াস পাইলেন, 
কিন্তৃ'আন্তরের কথা মুখে প্রকাশ করিতে পারি- 
লেক্প না। কেবল “জয়” শব্দটা উচ্চারণ করি- 
লেন। অথলেো। বলিলেন, “আমি, রাজ্য, ধন, 
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সম্মান কিছুরই অভিলাষী নই। আমার আশ! 
পুর্ণ হুক্ইবার নহে 1” মাবিয়া মহিষীর নিকট 
বলিলেন “অদ্য অনেক চেষ্টা করিয়াও এজিদের 
মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু 
আমার অনুমান হয় যেকোন মায়াবিনীর লাবণ্যে 
মুগ্ধ হইয়া তাহার এই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। 

মহিধী অনেক অনুসন্ধান করিয়া এজিদের 
মনোভাব পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেশ। সম্প্রতি 
স্বমিসদনে অতি কষ্টে মস্তক উত্তোলন করিয়া 
রুদ্ধক্টে বলিলেন “এজিদ জোব্বার-পত্বী জয়- 
নাবের মুত্তি সন্দর্শন করিয়াই, তীহ।র জন্য পাঁগল 
হইয়াছে ।” 

মহিষীর বাক্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র 
ধন্মগত-প্রাণ মাবিয়। রোৌষভরে বলিলেন «এজি- 
দের জীবন মৃত্যু ছুইই সমান। পরক্ত্রীর প্রতি 
কুভাঁবে যে একবার দৃষ্টি করিবে, কি কোন রূপ 
কুভাব মনে পোঁষণ করিবে ঘোর নরকেও তাহার 
স্বান হইবে না| এজিদ প্রীণত্যাগ করিতে চান 
করুক; তাহার স্ৃত্যুতে মাবিয়া বিন্দুমাত্রুও 
শোকাশ্রুপাত করিবে না 1” 

এ 


€ ১৭ 3) 
এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া মহিষী বিনয়-নয্র 
চনে বলিলেন «যদি এজিদ প্রাণ পত্সিত্যাগ 
করে, তবে এজীবনে ও রাজ্যৈশ্বর্য্যে ফল কি ?” 
বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে এজিদ যে ভাল- 
বাসায় উন্ম হইয়াছে, উহ মানব-হদয়ে স্বতঃই 
উদ্দিত হয়। উহা! শিক্ষা-সাপেক্ষ নহে । কত কত, 
জ্ঞানী ব্যক্তি উহার কুহকে পড়িয়! মুগ্ধ হইয়া- 
ছেন। রক্তমাংসধারী ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়েই 
ভালবাসা আছে। যে হুদয় প্রেম-শূন্য, তাহ? 
গুক্ষ মরুভূমি ও দগ্ধ শ্বশান-ক্ষেত্র । অতএব 
যাহাতে ধন্মরক্ষা হইয়া, এজিদের অভীষ্ট সিদ্ধ 
হইতে পারে, তাহ। করিতে পারিলে ক্ষতি,কি %” 
মাবিয়া বলিলেন “মহিষি, ভালবাসা-বিবর্জিজিত 
প্রেম-শুন্য হৃদয় হুদয়ই নয়। .কিস্তু এজিদ যে 
প্রেমে মত্ত, দে প্রেম নয়, প্রেমের বিকার। 
ধশ্ম-শান্ত্রশানন লঙ্ঘন না করিয়া প্রাণাধিক 
পুজের প্রাণরক্ষা করিতে গ্ারিলে, আমি কোন 
প্রকর বাঁধা জন্মাইব নাঁ। সর্ধদিক রক্ষা করিয়। 
এজিদের মনোবাছ্ছ। পুর্ণ করিতে 'পাঁরিলে সর্ব্ব- 
প্রকার মঙ্গল হয় । এজিদও প্রাণে বাঁচে, আমিও 
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নিষ্টিম্ত মনে ঈশ্বর উপসনা করিতে পারি 1” 

মাঁবিয়া এইরূপ অনুকুল ভাব প্রকাশ করিবা- 
মাত্র, এজিদ অতি-ভ্রস্ত ভাবে, বিশেষ সতর্কতার 
সহিত, আবছুল €জাব্বারকে, রাজধানীতে উপ- 
স্থিত হইবার নিমিত্ত এক পত্র লিখিয়া, তাহার 
নিকট দূত প্রেরণ করিলেন । পত্তে প্রধান উজীর 
মরিয়ানের দস্তখত ছিল । 

দ্রুতগতি নিবন্ধন দূত ব্যস্ত ও অতিশয় পরি- 
শ্রান্ত হইয়া মধ্যাহ্ন সময়ে জোব্বার-নিবাসে উপ- 
স্থিত হইলেন । অর্থ-লোভী জোব্বার তাহার 
ব্যবসায়ের হিসাবপত্র সংগ্রহ করিতেছেন, অর্থা- 
গমের প্মানাবিধ কৌশল চিন্তা করিতেছেন, এমন 
সময়ে তাহার এক আত্মীয় সংবাদ দিলেন যে, 
দমস্কাধিপতির আদেশ-পত্র সহ এক দূত তাহার 
অনুসন্ধান করিতেছেন । এই বার্ভা শুনিয়া তিনি 
শশব্যন্তে বহিদ্ধারে আসিলেন। রাজ-দূত মস- 
ভ্রমে তাহার হস্তে পত্রদ্প্রদান করিলেন | জোব্বাব 
তাহ! পাঠ করিয়! নিজকে শ্রাঘ্য মনে করিলেন । 
আমি এমন ক্কি পুণ্য কাঁধ্য করিয়াছি ষে জয়ং 
দমক্কাধিপ্লীতি আমার সহিতপ্নাক্ষাৎ, স্করিতে ইচ্ছা! 
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করিয়াছেন । “জয়নাঁব, আমি এখনই চলিলীম 1” 
এই বলিয়া স্ত্রীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
র।জলভায় গমনোঁপষোগী তাহার যে কিছু বেশ 
ভূষ। ছিল সংগ্রহ করিয়া, লৌকজন সমভিব্যা- 
হাঁরে রাজধানীতে গমন করিলেন । জয়নীব বাম্প 
পরিপূর্ণ লোচনে জোব্বারকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু অর্থপিশাচ জোববার উল্লাসে 
এত বিহ্বল হুইয়াছিলেন যে গমনকালে পতি-প্রাণ। 
সতী জয়নাবকে কোনরূপ সান্তনা করিলেন না । 

এদিকে, কি উপায়ে জয়নাব লাভ হইবে 
এজিদ প্রধান মন্ত্রী মরিয়ানের সহিত সর্ধবদ! 
তাঁহার পরামর্শ করিতেছেন । মরিয়ানই “ভাহার 
বুদ্ধি, বল, সাহস, সম্পদ ছিলেন । স্ময়ে অসময়ে 
তাহার সহিতই পরামর্শ করিতেন | ধর্ম্ম-বিকুদ্ধ 
না হইলে মাবিয়া কোন কার্যে বাধা দিবেন না, 
এই সুত্র অবলম্বন করিয়া! মরিয়ান এক উপায় 
নির্ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি এজিদকে বলিলেন 
“৫স উপায়ে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলে নরহতজশান 
পাঁপে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন কি £৮ 

উভয়ে ইরূপ জালোচন। করিতেছেন, ইত্য- 
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বলে হঠাৎ আগমনীয় বাদ্যধবলি হইল, এজিদ- 
মনে ক্লরিলেন জোব্বারের শুভ আগমনেই জই 
বাদ্যধ্বনি | সুতরাং তাঁহারা ব্যগ্রতার সহিত 
সম্রাট মাবিয়ার আনন্দমন্দিরে উপস্থিত হইলেন । 
জোব্বার যথারীতি মহারাজকে অভিবাঁদন করিয়! 
আসন গ্রহণ করিলেন। পুজ্রের পরামর্শ মত 
মহিষী মহারাজকে যেরূপ করিতে বলিয়াছিলেন 
মাবিয়া তদ্রুপ করিলেন। তিনি কিয়ৎকাঁল 
আলাপের পর জোব্বারকে বলিলেন “আমার 
মনোগত অভিপ্রায় মরিয়াঁন তোমাকে জ্ঞাপন 
করিবেন |” এই বলিয়া সেই দিনের জন্য বিদায় 
গ্রহণ করিয়া ভজনালয়ে গমন করিলেন । 

মরিয়ান মহারাজের প্রতিনিধি হইয়া বলি- 
লেন “হছে মাননীয় জোব্বার সাহেব আমাদের 
ইচ্ছা! যে নিত্য নৈমিভ্িক ব্যয়ৌপযোগী সম্পন্ভি 
প্রদান পূর্ববক, রাজকুমারী সাঁলেহাকে আপনার 
সহিত শুভ-পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করি। এবং 
আপনি স্থাপ়িতাবে এখানে বাস করেন।” এজিদ 
ভিন্ন মাবিয়ার অন্য কোন সন্তান ছিলন।, মালেহা! 
মরিম্বানের কল্পনা-প্রসৃতা রাজকুমারী মাত্র । 
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আঁশাতীত সম্মান ও সহসা ধনসম্পত্তি লাভের 
প্রস্ত।বে জোববার এপ আনন্দিত হইলেন যে 
্ষণকালের জন্য তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। 
আনন্দের আতিশব্যহেতু তাহার বাঁকরোধ না 
হইলে, তখনই সম্মতি প্রদান কারতেন। ক্ষণকা'ল 
পরে বাঁকশক্তি প্রাপ্ত হইয়াউন্তর করিলেন.“মান্্রি 
বর, আনার পরম সৌভাগ্য, মহারাজের আদেশ 
শিরোধাধ্য |” 

মরিয়ান ও এজিদ পুর্ববাবধি জোব্বারকে 
প্রতীরিত করিবার জন্য কৌশল জাল বিষ্ঠার 
করিয়া! রাঁখিয়াছিলেন । জোব্বার যেমন সম্মতি- 
সুচক ইচ্ছ প্রকাঁশ করিলেন; তৎক্ষণাৎ এজিদের 
ইঙ্গিতে নরিয়ান, পুরোহিত অমাত্য পরিজন 
সমুহ উপস্থিত করাইলেন। মুসলমানদের প্রথানু- 
সারে, পুরোহিতের আদেশ মতে, এজিদ পাঁত্রী- 
পক্ষের প্রতিনিধি নিদ্ধীরিত হইলেন। মরিয়ান 
ও অপর এক ব্যক্তি গাক্ষী নিযুক্ত হইলেন । 

পাত্রীর স্বীকার বাক্য স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার 
জন্য পাক্ষীসহ প্রতিনিধি এঁজিদ অন্তঃপুরে শ্রবেশ 
কর্রিলেন। কিছুক্ষণ. পরে,বিবাহ সভায় উপাস্থত 
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হইয়$ সভ্যগণকে অভিবাদন পূর্বক বলিলেন, 
“বিবি,সালেহা এ বিবাহে অসম্মত নহেন। কিন্ত, 
তিনি পরম্পরায় অবগত হইয়াছেন যে জোঁব্বা- 
রের জয়নাবনামে অন্যতম ভার্ধ্যা আছেন । 
তাহাকে ত্যাগ নখ করিলে, শাস্্রান্ুপীরে, তিনি এ 
বিবাহে মত দিতে পারেন ন1। £ 

অর্থ ভিন্ন সংসারে কোনকাধ্য সম্পন্ন হওয়! 
ছুক্ষর | সুখ মানবমাঁজরেরই স্পৃহনীয় । একমাত্র 
নাহইলেও, অর্থই উহার প্রধানতম সাধন | 
অনেকে মুল উদ্দেশ্য ভুলিয়া, উহার সাধনকেই 
চরম লক্ষ্য মনে করেন । অর্থপিপাস্থদের মধ্যে 
ইহা সডুরাচরই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারা আর্ঘের 
জন্য এত লালায়িত হন যে উহার নামে তাহার 
ন! করিতে পারেন এমন ভু নাই। জোব্বার 
এই শ্রেণীর লোক | সালেহাঁকে বিবাহ করিবেন, 
বহুল অর্থ লাভ করিতে পারিবেন, রাজোচিত 
সম্মান প্রাপ্তি হইবে, এ সকল ভাবিয়া এজিদের 
বাকছাবসানে, ক্ষণমীত্র চিন্তা নাকরিয়া, পতি প্রাগা 
সাধ্বী নিরপরাধিনী জয়নাবকে অক্ান বছানে 
পরিণয়-শৃঙ্খল হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন । ধন্য 
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অর্থ ! তোমার কুহকে ঘে মজিয়াছে তাহার নিকট 
পু্রন্নেহ, পিতৃভক্তি, স্বর্গীয় দাম্পত্য প্রেম যনকলই 
তুচ্ছ!!! 

প্রতিনিধি এজিদ সাক্ষীসহ পুনরায় অন্তঃ- 
পুরে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎকাঁলানন্তর সভীঁয় 
প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং উপস্থিত ভদ্রে মণড- 
লীকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন, “থে ব্যক্তি অর্থ- 
লালসাঁয় সতী লাধ্বী সহধশ্রিণীকে অনীয়াসে 
ত্যাগ করিতে পারে, যে বহুদিনের প্রেম, ভাঁল- 
বস মুহূর্তে ভুলিয়!, পবিত্র প্রেম বন্ধন অকাতিরে 
ছিন্ন করিতে পারে, এমন নির্খুষ্ অর্থপিশাচ, 
বিশ্বাসঘ[তককে আন্ম-সমর্পণ করিতে সালেহা 
স্বীকৃতা নহেন |” | 

এজিদের বাক্য শ্রবণ করিয়া জোব্বার এক- 
বারে স্তম্তিত হইলেন । শত শত অশনি যেন 
এককালে তাহার মস্তকে পতিত হইল । সমস্ত 
আশা একবারে নিঃশেষ হইল । মহাছুঃখিত 
হইয়া রাজ-দত্ত পরিণয়-পরিচ্ছদাদি পরিত্যাঁগ 
করিলেন। সামান্য ভিখারীর বেশে রাজ-প্রাসাদ 
হইতে বহির্গত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ কল্িতে 
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লাগিলেন । গৃহে আর প্রত্যাবর্তন করিলেন না । 

কু্ধথ গ্রচারিত হইতে অধিক বিলম্ব হয়নাঁ। 
অতি অল্পকাঁল মধ্যেই জয়নাৰ ও তাহার প্রাতি- 
বেশীবর্ম এই শোকবার্ত। ও জোববারের বিশ্বাস, 
ঘাতকতার সংবাদ অবগত হইলেন । জয়নাব 
কখনও বিশ্বীন করেন, কখনও সন্দিহান হইয়া 
উপেক্ষা করেন | কিন্তু প্রকৃত সংবাঁদ ঘথার্থনূপে 
জ্ঞাত হইয়া, তিনি একবারে বিষাঁদ-সাগরে নিমগ্না 
হইলেন । অতি মলিনবেশে ও শোঁক-সস্তপ্ত- 
হৃদয়ে পিত্রাঁলয়ে চলিয়া! গেলেন | 

এজিদ ও মরিয়ীনের কৌশলক্রমে জোব্বাঁর 
প্রতারিত হইলেন, জয়নাব পরিত্যক্ত হইলেন । 
এজিদের আঁশ। পুর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল । 
মুনদলমাঁনদের জাতীয় প্রথানুসারে পতিবজ্জিতা! 
স্ত্রীকে তিন মাস বৈধব্যব্রত পালন করিতে হয় । 
এই সময়ে তিনি সামান্য বস্ত্র পরিধান করেন, 
ণিয়মিত আচার অবলঙ্গন করিয় মুভিকায় শয়ন 
করেন, লৌনারধ্যবর্ধক কোন প্রকার অস্ীরাশ 
ব্যবহীর করেন*না। জয়নাব শাঙ্-শাসনীনুয্প্রয়ী 
বৈধব্যত্রত্ব পালন করিতে লাগিলেনু ॥ 


(১৮) 

এজিদ জয়নাঁব-চিন্তায় আত্-হাঁর1 হইয়ীছি- 
লেন । মাবিয়া তাহার ছুঃখে দুঃখিত হইয়াছি স্বীয় 
ভাধ্যার অনুরোধে বিধিমতে জয়নাব-গ্রাণ্ডির 
চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু মরিয়ান যে 
চাঁতুরী-জাল বিস্তার করিয় জোঁববারের সর্বনীশ 
করিয়াছেন, তাহার বিন্দুমাত্রও তিনি জানিতে 
পাঁরেন নাই । জয়নাঁব পরিত্যক্তা হইয়াছেন, ইহা! 
শ্রবণ করিয়া মাবিয়া মোসলেম নামক এক 
ব্যক্তিকে এজিদের বিবাহ-প্রস্তাঁব সহ জয়নাবের 
নিকট প্রেরণ করিলেন । মোঁসলেম প্রভূর আঁজ্ঞা- 
ন্ূসারে ভ্রুতপদে জয়নীব-ভবনে গমন করিলেন । 
একে মরুভূমি, তাহাতে প্রথর সুধ্যোভ্তাপ সংবাদ 
বাহক পথ-শ্রান্তিতে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করি- 
তেছেন, এমন সময়ে আক্কাস নামক এক ব্যক্তির 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল । আকাঁস মৌসলে- 
মের দৌত্য-কার্যের আঁমুল বৃভান্ত শ্রবণ করিয়া 
বলিলেন “ভাই,প্রথমে এক্িদের প্রস্তাব জানাইয়। 
শেষে ধন্মশীলা স্রশীলা জয়নাবকে আমার প্রার্থন। 
জান্ইও। আমি তাহার পাপিগ্রহাণে ইচ্ছুক 
হইয়া তোশাকে প্রতিনিধি নিঘুক্ত করিলাম 1” 
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মোৌসলৈম ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া আবার 
চলিতে* লাগিলেন । কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া 
দেখিলেন হজরত মহন্মদের দৌহিত্র মাঁননীয় 
এমামহামেন সশস্ত্র স্বগয়] করিতে বহির্গত 
হইয়াছেন। তিনি তৎ্কালে মদিনার সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন । 
মোসলেম তাহার বাল্য-সখ! 1! তাহাকে দর্শন 
করিয়া হাসেন অত্যন্ত গ্রীত হইয়া আলিজন 
করিবার নিমিত্ত দূর হইতে হস্ত প্রসারণ করিলেন। 
মোসলেম অবনত মস্তকে ধাশ্মিকপ্রবর হাঁসেনের 
পদচুন্বন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহি- 
লেন।  হীসেন, তাহার ঈদৃশ বিনয়-নগ্র-ভাব 
দেখিয়া বলিলেন “এত কেন তুমি আমার 
বাল্য-স্ুহ্বদ। ভূমি এখন কোথায় যাইতেছ ?” 
মোসলেম গমন-প্রয়োজন প্রকাশ করিলে পর, 
হাসেন হীস্ত করিয়া বলিলেন “ভাই, প্রথমে 
এজিদের, তৎপর আক্কাসের প্রস্তাব জানাইয়া, 
অবশেষে এই গরিবের প্রার্থনা জ্কবীপন করিও?। 
আমি তাহার গীণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইয়। তোকে 
প্রতিনিধি,নিধুক্ত করিলাম ৮ 
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কোঁমষলবুদ্ধি রমণীগণের মন বাহ চাঁকচ্চিক্যে 
মহজেই প্রলুব্ধ হয়। অর্থাভিলাষ তাহাদের মধ্যে 
কম প্রবল নয়। রূপের মোহেও অনেক স্থলে 
তাহাদিগকে মুগ্ধ হইতে দেখা ঘাঁয়। 'পরিণয় 
প্রার্থীগণের মধ্যে এজিদ ধনসম্পর্ভিতে ও রূপে 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আকাঁদ ও যেমন ধনবাঁন 
তেমনি স্রর্ূপ। হাসেন যদিও মদিনার সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছেন, তাহার বাহিক কোন 
আড়ম্বর নাই, ধর্শাকার্ধ্যে সর্বদা ব্যাপুত থাঁকেন। 
ঈশ্বর চিন্তা, তাহার পুজ1 ভিন্ন হাঁসেন-গুহে 
স্বখ বিলাঙের অন্য উপকরণ নাই । এইরূপ 
তাবস্থায় জয়নাব কাহার প্রস্তাব গ্রহণ করেন, 
কে বলিতে পারে? 

কিন্ত জয়নাব সাঁমান্যা রমণী নন । তাহার 
ন্যায় বুদ্ধিমতী, সতী, পতিপ্রাঁণ ধার্মিক! স্ত্রী 
জগতে ছুল্লভ। মোসলেম যথা সময়ে তাহার 
ভবনে উপস্থিত হইয়া একে একে তিন জনের 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন । প্রভু মহন্মদের 
দেটৃহিত্র, ধাম্মিক প্রবর এনাম হাঁসেনের প্রস্তাব 
তিনি সর্বাগ্রগণ্য শ্বিবেচনা! করিলেন,। তিনি 
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মোসলেষকে বলিলেন “বড় লোকের মন বড় 
আশা খড়, ভীহাদের সকল কার্ধ্যই আড়ম্বর বি- 
শিষ্উ। অথচ সকলই বালির বাঁধের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী । 
বিশ্বামনের ভাগ অল্প । রাজ-প্রাসাদ বিষস্ব- বিভ- 
বের আকাও্ষী আমি নহি। সাধু পুরুষদের কৃপ! 
কটাক্ষে, শত শত পাপ দুর হইয়া, পাপিগণ 
পৃত ও স্বর্গে নীত হয়। গ্রভু হামেন যন 
আমাকে দাসীত্বে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা! প্রকাশ 
করিয়াছেন, তখন আমার হ্যায় ভাগ্যবতী নারী 
জগতে কত জন আছেন * বৈধব্য-ব্রত পর্ণ হই- 
লেই জামি তাহার পবিত্র চরণ-প্রান্তে আত্ম- 
সমর্পণ করিব । অন্য কোন প্রাথীর কথ! মনেও 
স্থান দিবন1 1?” 

এদিকে মাবিয়া অতিশয় পীড়িত | জীবনের 
আশ! অতি অল্প । এজিদ মুহুর্তের জন্যও পিতার 
তবস্থা ভাবেন নাঁ। তাহার সেবা শুআ্দষাতে মন 
নাই। কেবল জয়নাবের বদন-কমলের্র লাবণ্য, 
তাহার রমণীয় মুখাকৃতি মনে মনে চিন্তা কছরন'। 
মোগ্নুলেম কখন্ন প্রত্যাবর্তন করিবেন, দেইঞ্জময় 
প্রতীক্ষা! করিয়া দিন গণন) করিতেছেক্গ। এক দন 
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এজিদের পক্ষে এক বংসরের ন্যায় সুদীর্ঘ “বোধ 
হইতে লাগিল। মোসলেম জয়নীবের নিকট কি 
প্রকারে প্রস্তীব উত্থাপন করিলেন, জয়নাৰ কি 
ভাবে উহ! গ্রহণ করিলেন, মোসলেমকে সেই 
সংবাদ জিজ্ঞাস। করিবেন ; প্রথম সাক্ষাতের দিন 
ক্য়ণীবকে কি বজিয়! সম্বোধন করিবেন ; এই 
সমস্ত ভাবন।ই তাহার মস্তি আন্দোলিত করিতে- 
ছিল । আশার কুহকে, পরিণয় অবশ্যনস্তাবী স্থির 
করিয়া, এজিদ মোফলেমের আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছেন, এমন সময়ে তাহার মাতার প্রধান! 
পরিচারিক। ত্রস্তে আসিয়া বলিল “দমস্কাধিপতি 
আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন, শীত্র আহনএ * 

এজিদ শশব্যন্তে পিতৃ-ভবনে যাইয়া] দেখিলেন 
মাত। শধ্যার পার্থে বিষ বদনে বসিয়া আছেন । 
এজিদ সলজ্রমে মাতাঁকে প্রণাম করিয়া পিতৃ-সন্গি- 
ধানে উপবেশন করিলেন । মাবিয়! স্বদুস্রে বলি- 
লেন “মোসলেম ফিরিয়া -আসিয়াছেন, জয়নাবের 
বুদ্ধিকে আমি শত শত বার গ্রশংন। করি ।' এমন 
ধন্ঠপরায়ণা, সতী, সাধ্বীর নাঁম করিলে পুণ্য হয়। 
এজিদ, তুমি যে হাসেন হোসেনের নামে ক্রোধে 
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স্বলিয় উঠ, স্ত্রী-বুদ্ধি প্রভাবেও, জয়ন1ব তাহাদের 
মাহাতুত উপলব্ধি করিয়! হাসেনের বিবাঁহ-প্রস্তাি 
অতি সমাদরে ও হষ্টমনে গ্রহণ করিয়াছেন । 
এখনও বলি, তাহাদের প্রতি ক্রোধ করিগুনী, 
বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ কর | সভ্যপথ, ধন্মপথ অবল- 
সন কর"; আমি যেরূপ দাঁদত্ব অবলম্বন করিয়। 
ছিলাম, তাহ! অপেক্ষা অধিকতর বশ্টত। স্বীকার 
করিয়া তাহাদের পদ-প্রান্তে শরণ লও | ভোৌম। 
ভাপেক্ষা তীহাঁরা সকল বিয়েই শ্রেষ্ঠ | 

মাবিয়ার বাক্যে এজিদের বক্ষ যেন বিদীণ 
হইতে লাগিল । শৃত শত আকাশ ঘেন তাহার 
মস্তকে ভাঙ্গিয়! পড়িল । সকল আশা! ব্যর্থ হইল, 
মহাঁশোকে শরীর মন জঙ্জরিত হইল । শোকে 
ডঃখে অধীর হইয়া পিতাঁর বাঁকা অমাহ্য করিয়। 
এজিদ বলিলেন “আমি দমন্গের রাঁজপুজ্র, ধন, জন, 
সৈন্য সামন্ত কিছুরই অভাঁব নাই । সব্ববলে ভান 
বলীয়ান । আমি যাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করি- 
যাঁছি*যাহাঁর জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছি,,সেই 
জয়নাবকে হাগেন বিবাহ করিবেন, এজিদ জীর্গিত 
ধাকিতে তাহা সহ্য করিবেন । ,ঘবে হাসেনের 
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কিছুমাত্র সঞ্চিত অর্থনাই, উপবাস, ব্রত, সংযম 
ঘাহাঁর বংশের চিরপ্রথা, সেই হাঁসেনকে এজিদ 
মান্য করিবে ? মাহ্যকর! দূরে থাকুক, এজিদ তাঁ- 
ভাঁদিগকে, জয়নাব-রত্বীপহরণের প্রতিশোধ এবং 
শাস্তি অবশ্যই দিবে! এই আমার প্রতিজ্ঞা 1৮ 

মহম্মদ-ভক্ত ঈশ্বর-প্রেমিক মাবিয়া পুজের 
ঈদৃশ মন্্ীনস্তিক বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাকে 
বিবিধ প্রকারে ভ্সনী করিলেন । এজিদ আ্ান 
মখে স্থানীম্তরে প্রস্থান করিলেন ! মাবিয়া 
মত্যুকে শত শত বাঁর শ্লীঘ্য জ্বীন করিতে লাঁগি- 
লেন। দুই হস্ত উর্ধে উদ্ভোলন করিয়া ভামাঁকে 
উদ্ধার কর” বলিয়া ঈশ্বর সমীপে সকাতরে 
প্রীর্থনা করিলেন । 

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা! করেন। | দিনের 
পর দিন অভীত হইল, ক্রমে জয়নাবের বৈধব্য- 
বরাতের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইল । শুভদিনে 
হাসেন জয়নীব-ভবনে থমন করিয়া শুভক্ষণে 
উদ্বান ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন । 

ইতিপূর্বেবে হাঁসনেবানু ও জায়েদ নামে 
হাসেন অপ্ঠটর। ছুই মহিলার পাণিগ্রাহণ করিয়ী- 
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ছিলেম। প্রধান! পত্ী হাসনেবান্ুর গর্তে আবু- 
অল কীসেম একমাত্র পুক্র জন্ম গ্রহণ করেন । 
জায়েদ নিঃসন্তান । এক বস্তর ছুই প্রার্থী হইলে, 
প্রার্থীদের মধ্যে সর্বত্রই বিদ্বেষভাব দৃষ্ট হয়। 
বিশেষ সপত্বী-বিদ্বেষ অবশ্যান্তাবী। জাঁয়েদ। 
প্রথমীবধি হাঁসনেবানুর সহিত বিরোধ করিতেন। 
কিন্তু তিনি প্রধানা মহিনী ছিলেন,স্র তরাং জায়েদ! 
তাহার মহিত কোনও ভমে প্রতিন্দন্দিতা জয়- 
লাভ করিতে পারিতেন না। কিন্তু, জয়নাবের 
সহিত তিণ বিশেষ প্রতিযোগিতা আরন্ত করি- 
লেন। যদিও সমদশী হাসেন সকলকেই সমান 
ভাবে প্রেম করিতেন, তথাপি জায়েদ ভাবিতেন, 
তিনি জয়নাবেই অধিকতর অনুর্ক্ত । এবং এই 
ভাঁব ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে 
চলিল। জয়নাবকে তিনি বিব-নয়নে দেখিতে 
লাগিলেন । পক্ষান্তরে জয়নাব, তাহাকে জ্যেষ্ঠা 
ভগিনীর হ্যায় জ্ঞান করিয়।, তছুচিত সম্মান করি- 
তেন” স্বামীর অকপট, অপ্ররিবিত ভালবাসা, 
জয়নঠাবের যঞ্চোচিত সন্মান, কিছুতেই জাযে্চোর 
মন উঠিল না । দিন দিন হসেনকেও শক্র-ভটুবে 
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দেখিতে আরম্ভ করিলেন। জয়নাব-লাভ করিয়া 
হাসেন চিরশন্র এজিদের রোধাগ্নি বৃদ্ধি করি- 
লেন। গ্রহাভ্যন্তরে জায়েদাও তাহার পরম শক্রু 
হুইয়! উঠিলেন । 

মাবিয়া এজিদের উদ্ধত বাক্য শ্রবণাঁবধি 
নন্দদীহত হইয়া! পুঁজমখ দেখিবেন না প্রতিজ্ঞা করি- 
ঘাঁছেন | সেই সমস্ত হইতে দিন দিন পীড়া ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল 1 এখন তিনি নিগে গাত্রো- 
াঁন করিতে পারেন না । শমন নিকটবর্ভী দে- 
খিয়] মনে মনে স্থির করিলেন দমক্ষরাজ্য হাসেন 
হোঁঘেনকে গ্রদীন করিবেন । এই সঙ্কল্প কৰিয়া 
তাতাঁদের নিকট দূত প্রেরণ করিলেনএ দূত 
এজিদের চক্রান্তে পখিমধ্যেই নিহত হইল। 
হাসেন হোসেন জীদিতেছেন ন। দেখিয়া, মাঁবিয়। 
উদ্বিগ্ন হইয়া, প্রধান মন্ত্রী হামানকে বলিলেন 
“হাসেন হোসেন না আসার কারণ নির্ণয় করিতে 
পাঁরিতেছি না। অতএব, চিরবিশ্ব।সী, বছদর্শী 
মেোসিলেষকে, “আমার আর জীবনের আশা নাই। 
অভ্িম কালে আপনাদিগকে একবার দেখিতে 
ইচ্ছ1 করিপণ, দমস্করাজসিংহাসনে আঁপনাদিগকে 
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উপধিষ্ট দেখিয়া জীবন সার্থক করিব 1” এইরূপ 
একখাম। প্রার্থনাপত্রমহ অতি গোপনে পুনরায় 
মদিনায় প্রেরণ কর ।” 

এজিদ প্রচ্ছন্ন থাকিয়! হাঁমীনকে মাবিয়া যাহা 
ঘাহ। বলিলেন তৎসমুদাঁর আদ্যোপান্ত শুনিলেন। 
মোৌনলেম পত্রনহ মদিনায় প্রেরিত হইলেন । 
দ্রুতগতিতে অআবিশ্রীন্ত চলিতেছেন, এমন সময়ে 
কয়েকজন অস্ত্রধারী পুরুম ছাম্মাবেশে তাহাকে 
আক্রমণ করিলেন । তিনি অসি নিক্ষোষিত ক- 
রিয়া তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন । 
তাঁহার অন্ত্র-লঞ্চালন কৌশল দেখিয়া অস্ত্রধারীগণ 
কেহই অগ্রসর হইলেন না। অবশেষে এজিদ 
মুখাবরণ দুর করিয়। বলিলেন “মোসলেম তুমি 
কি করিতেছ ?” প্রভূ-পুজ্রকে দেখিবামাত্র মোস- 
লেম তরবারি দুরে নিক্ষেপ করিয়া কুতাগ্ুলিপুটে 
দণ্ডায়মান রহিলেন । এজিদ তাহার অন্যান্ত অস্ত্র 
শন্ত্র কাড়িয়া লইলেন। মাবিয়ার পত্রখান। 
ছিড়িয়। ফেলিলেন ; এবং তশদেশ করিলেন,“্ঘ'ত 
দিন,পিতার শ্বন্ভ্য ন হয়, তত দিন তুমি বন্দীভপবে 
নির্জন কারাবাস ভোগ করিবে 1” খই আন্কদশ 
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হইবামাত্র লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া মোসলেম 
কারাগারে নীত হইলেন। 

মাবিয়ার পীড়া বুদ্ধি হইতে হইতে, অবশেষে 
সমস্ত ঘত্যু লক্ষণ দেখা দিল । তদ্দর্শনে নকলেই 
ব্যতিব্যস্ত হইলেন । আত্ীয়-স্বজনেরা তাহাকে 
চতুর্দিকে বেক্টন করিয়া ঈশ্বরের নাঁম উচ্চারণ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মঙ্গে সঙ্গে 
মাবিয়াও ক্ষীণকণ্ঠে “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” ভগবা- 
নের নীম উচ্চারণ করিতে করিতে মানবলীলা 
সন্বরণ করিলেন । এজিদের মনৌবাঞ্থণ পূর্ণ হইল। 
পিতার মুতুততে এজিক ডুঃধিত হইলেন না। 
কখনও পিতার জন্য এক বিন্দু শোকাশ্রঃ সি 
করিলেন নাঁ। এজিদ যথারীতি পিতার ম্বুত 
দেহের সৎকার করিয়া, পৈতৃকসিং চা ষ্ট 
হইলেন। 

এজিদ রাঁজাঁ, মরিয়ান মন্ত্রী। রাজ্যের 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকলেই উদ্দিগ্ন হইলেন । সিৎ- 
হাসন আরোহণ করিয়াই এজিদ যথেচ্ছভাবে স্বীয় 
কষা পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
প্রথমেই খমীসলেগের বিচার। দমস্ক রাঁজ্য 
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হাঁসেশ হোসেনকে প্রদান করিবার জন্য মাঁবিয়। 
যে পত্রশলিখিয়াঁছিলেন, সেই পত্র বাহক মোসলেম 
এজিদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রাজদ্রোহী হইয়াছে; 
এবং জয়নাধের নিকট হাঁসেনের বিবাহ প্রস্তাব 
জ্ঞাপন করিয়| বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে । এই 
ছুই গুরুতর অপরাধ তাহার স্বদ্ধে অর্পণ করিয়। 
প্রাণদঞ্ডের আজ্ঞা করিলেন । মাঁবিয়াঁর চির- 
বিশ্বীনী প্রিয়তম ভূত্য মোসলেমের প্রতি ঈদৃশ 
নিষ্ঠর আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ ব্যক্তিমাত্রই 
ঢঃখিত হইলেন । প্রাণভয়ে সকলেই দুঃখ অন্তরে 
রাখিয়া রাজোর পরিণাম চিন্তা করিতেলাগিলেন। 

এজিদ এখন রাজপুত্র নন। অ্বয়ংই দমস্ধ 
রাগের রাজা । তীহার উচ্ছঙ্খলতায় বাঁধা দেয়, 
একধপ সাহস কি 'সাঁধ্য কাহারও মাই । কোঁধা- 
গার ধনে পুর্ণ, মৈন্য সাঁমন্তের অভাব নাই ; মহ 
গর্বে গর্ববিত হইয়া এজিদ চিরশক্র হাসেন হোঁ- 
সেনের বিণাঁশ সংকল্প করিয়া, তাহাদের প্রতি 
এক 'আদেশ প্রচার করিলেন । তাহার মর্ম এই 
যে তাহারা অঁচরে দমক্ক-রাঁজের পদানত ইয়া 
বশ্যতা স্বীকার করেন, নঙ্ছুবা তাহাদের মঙ্গল 


( ৩০ ) 
নাই এরূপ আঁদেশপত্রসহ মদিনা নগরে" এক 
দুঁত প্রেরিত হইল । 
হাঁসেন হোসেন লোক পরম্পরায় মাবিয়াঁর 
উৎ্কট রোঁগবা্ভ। শ্রবণ করিয়া তাহাকে দেখি- 
বার জন্য মদিনা! হইতে দমক্ক যাত্রা করিয়াছিলেন 
কিন্ত, পথিমধ্যে তাহার স্বৃত্য সংবাঁদ শ্রবণ "করিয়া, 
ভ্ঃখিত হৃদয়ে তথা হইতেই স্বীয় স্বীয় ভবনে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
এজিদ-প্রেরিত দূত যথা সময়ে, তাহার 
আঁদেশপত্রপহ, মদিনায় উপস্থিত হইয়া সসন্্রমে 
উহ হাসেনকে প্রদান করিলেন। হাসেন পত্র পাঠ 
করিয়া কি করিবেন কিছুই নির্ণয় করিতে ন। 
পারিয়া, স্বীয় অমাত্যবর্গ ও প্রাণপ্রতিম মহোদর 
হোসেনের সহিত পরামর্শ করিবার নিষিত্ত, 
সকলে মিলিয়া প্রভুর সমাধি-মন্দিরে উপস্থিত 
হইলেন। (বখন কোন গুরুতর কার্য উপস্থিত 
হইত, তখনই কর্তব্য-নিদ্ধীরণ জন্য মাতামহ প্রভু 
মহম্মদের সমাধি-প্রাঙ্থনে যাওয়ার রীতি ছিল ।) 
তথুয় কলে মিলিয়! পরামর্শ করিতে লাগিলেন। 
কেহ বলিন্বেন, এজিদ পাঁগল হইয়াছে কেহ 
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বলিলেন পাঁপমতি মরিয়ানের মন্ত্রণানুসারে এজিদ 
এরূপ ম্পর্ধান্বিত হইয়াছেন । হাসেন বলিলেখ 
“ঘে কারণেই এরূপ উদ্ধত হউক, পত্র ফিরাইয়া 
দেওয়াই কর্তব্য ।৮ কনিষ্ঠ হোসেন জধাবিষ্ট 
হইয়া বলিলেন “আপনারা যাহাই বলুন, যাহাই 
কর্তব্য শ্হির করুণ, পত্র খানা সুধু প্রত্যর্পণ করা 
আমার ইচ্ছা! নয়। যে পুজ্যপাদ পিতা আলীর 
নামে দমস্করাজ্য কম্পিত হইত, আমরা সেই 
বীরধরের বংশধর হইয়া এত স্পদ্ধা ও এত অপমান 
সহ করিব? হাসেন জাতাঁকে বিবিধ প্রকারে 
প্রবোধ দিয়! বলিলেন “আমরা অগ্রে কিছুই 
করিবনা। পত্রের উত্তরও দিবনা; দেখি এজিদ 
কোন্‌ পথ অবলম্বন করে ।” হোসেন ভ্রাতৃ-আজ্ঞ। 
পালন করিলেন .সত্য, কিন্ত তাঁহার ক্রোধের 
শান্তি হইল না। ভ্রাতার হস্ত হইতে পত্রখান। 
লইয়া দূতকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন “পাপাত্া 
এজিদ থে পত্র দিয়! তোমাকে মদিনায় পাঁঠাই- 
মাছে» ইহার প্রতি অক্ষরে ,শতশত পাদুকীঘান্ত 
কাঁরলেও আমার ক্রোধের অনুমাত্র উপশম হয়া | 
ধন্ম-গ্রস্থে, যে সমস্ত অক্ষল্ন আছে» ইহাতেও 
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তাহা সন্নিবেশিত আছে মনে ভাবিয়ই'তাঁহা 
করিলাম না।” পত্রথাঁন। খণ্ড খণ্ড করিয়! দুণ্ত-হস্তে 
প্রদান করিলেন। “এই নেও এজিদের পত্রো্ডর ; 
আর অনুমি যাহা যাহা বলিলাম অবিকল তাহাকে 
জ্ঞাপন করিও ।” এই বলিয়া এজিদের দূতকে 
বিদায় দিলেন। এজিদ বৈর-সাধন-বাসনা তৃপ্তি 
করিবার জন্য পুর্ব হইতেই যুদ্ধের আয়োজন 
করিয়াছিলেন। যেরূপ আজ্ঞাসহ দূত মদিনায় 
গিয়াছে, তাহাতে প্রাণমহ গ্রত্যাবর্তন করিবেন, 
এজিদের এরূপ আশা ছিলন।। সৃতরাত যুদ্ধের সাজ 
সজ্জা করা হইল। এজিদস্তীয় সৈন্য দুই দলে বিভক্ত 
করিয়া তাহাদের অস্ত্রচটালনা, ব্যুহরচনা বিষয়ে 
সমর-নৈপুণ্য দেখিয়া পরম উল্লামিত ও আশান্বিত 
হইলেন। হাসেন হোসেনত দুরের কথা, স্থপ্র- 
সিদ্ধ বীর আলি যদি স্বয়ং সমাধি মন্দির হইতে 
উশ্থিত হইয়া সংগ্রামে প্ররৃত্ত হন, তথাপি এই 
সমস্ত সমর-বিশারদ যৌদ্ধ বর্গ পরাভূত হইবে না । 
এই গ্রকারে এজিদ.আত্মবলের প্রশংসা কর্তরতে- 
ছে এমন সময়ে দুত আসিয়া মদিনার আনু- 
পুর্বিবক অবৃস্থা জ্ঞাপন করিলেন । 
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ঞেকে যৌবন কাল, তাহাতে অর্থ, আত্মস্ত- 
রিতা প্ুঠপোধক; দূত-মুখে হোসেনের আঁচরপ- 
বিবরণ শ্রবণ করিয়া এজিদ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠি 
লেন। অধীরচিত্তে সৈম্তগণকে সম্বোধন করিয়। 
বলিলেন “আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া! তোঁমর! 
এই মুহুর্তে মদিনীধাত্রা কর। হাঁসেনহৌসেনবধে 
এখনই অগ্রসর হও | যে অনতিবিলম্বে হাঁসে- 
নের দেহ-বিচ্ছিন্ন মস্তক আমাকে দেখাইতে 
পারিবে, তাহাকে লক্ষ টাক পুরস্কার দিব 1” 
সৈন্যগণকে এবন্িধ বাক্য দ্বারা উত্তেজিত করিয়। 
মরিয়ানকে সম্বোধন করিয়া এজিদ বলিলেন 
“মরিয়ান, তুমি আমার সম্বল, বুদ্ধি, সাহম, এবং 
সম্পদ । অদ্য তোমাকেই সেনীপতিপদে বরণ 
করিয়া সংগ্রামে প্রেরণ করিব। হাসেনহোসেন 
সংহর করিতে পারিলে দমস্কাধিপতির ধন- 
ভাণ্ডার তোমাদের নিকট অবারিত থাকিবে । 
পরাভৃত হইলেও নিরুৎসাহ হইওনা) ছলে বলে, 
কি কৌশলে, যে উপায়েই হউক হাসেশের 
প্রাণসংহার না করিয়া, দমস্করাঁজ্যে প্রত্যাবর্তন 
করিও 11৮ তাহাদিগকে এইরূপ, উত্তেজিত 


৪ 
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করিয়া নগরপ্রীন্ত পর্যন্ত তাহাঁদের সঙ্গে সঙ্গে 
আঁসিলেন। তৎপর মকলের নিকট বিদণয় গ্রহণ 
করিয়। স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

ঘে অবধি এজিদের পত্রমম্্ মদিনাবাসিগণ 
অবগত হইয়াছেন, তদবধি আবাল বৃদ্ধ নকলেই, 
হাঁসেনের অপমানজনিত ক্রোধে নৃতন ভাঁব ধারণ 
করিয়।ছেম। সকলের মুখারৃতিতেই রোৌধাগ্নি 
গ্রতিভাত। সকলেই এজিদের নামে শত শত 
ধিকার দিতেছেন। দেহে একবিন্দ্ু শোঁণিত 
থাকিতে হোসেনের প্রতি দৌরাত্য করে কাহার 
নাধ্য ৭ সকলের মুখেই এই কথা । সকলেই 
রণমদে মও হইয়া যুদ্বসময়ের প্রতীক্ষা করি- 
তেছেন। 

নিশা অবশান প্রায়, এমন মময়ে সহসা রণ" 
বাদ্য বাঁজিয়া উঠিল। অকল্মাৎ বাদ্য-ধ্বনির 
কারণ কেহই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। 
ভনেকে আসিয়া দেখিলেন, বহু সংখ্যক সৈন্য বীর- 
দর্পে নগরাভিমুখে আসিতেছে । এই বার্জ। শ্রবণ 
করিয়া, হাঁপেন, এজিদের বিরুদ্ধে ধর্মমযুদ্ধ ঘোষণা 
করিলেন। মহুম্মদীয়গণ ধর্্াবুদ্ধে চিরকালই 
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প্রধানঃ তাহাতে আবার প্রাণাঁপেক্ষা প্রিয় হাসেন 
হোঁদেমের অবমাননা, স্রুতর।২, যেমনি ঘোষণ* 
প্রচার, অমনি শত শত মদিনাবাঁদপী ধর্থাঘুদ্ধে 
প্রাণোৎসর্গ করিবার জন্য শক্রর উদ্দেশে বাত্র! 
করিলেন । হাসেন উাহাদিগকে পরিচালিত করি- 
বার ন্মিমিভ যোদ্ধবেশে সংগ্রাম-ক্ষেত্রীভিম্বখে 
অগ্রনর হইতেছেন, পশ্চাঙ্দিকে দৃষ্টি করিয়। 
দেখিলেন যে মদিনার অবলাগণ কোমল্‌ করে 
তাসিধারণ করিয়া ধর্মাধুদ্ধের সাহাধ্য জন্য উক্তে- 
জিতা হইয়া, তীহাঁর অনুসরণ করিতেছেন | 
হাসেন তদ্দর্শনে তাহাদিগকে নানা! প্রকারে 
গ্রবোধ দিয়, প্রতিণির্ভ করিলেন । ধন্য বার- 
রমণীগণ ! আপনারাই স্বদেশের স্বাধীনতার 
গৌরব, জাতীর ধর্মের মর্ধ্যদা বুঝিয়াছিলেন, 
তজ্জন্যই মদিনার নরগণও ধর্মের জন্য প্রাণোৎ- 
সর্গ করিতে শিক্ষা! করিয়াছেন | বীরপ্রনবিনী ন। 
থাকিলে বীর প্রনব করিবে কে? 

রমণীগণকে প্রতিণির্ন্ত করিয়া হামেন ঘোর- 
তর সংগ্রামে প্রন হইলেন। মহাধীরের বীরত্ব 
কে সা করিবে ? তিনি একাকী অসংখ্য বিছর্ছি, 
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সৈন্য বধ করিয়া সমরক্ষেত্রে র্তজোঁত প্রবাহিত 
করিলেন । হাঁসেনের পক্ষের অপরাপর যোদ্ধা 
গণ, কে কোথায় আছেন পরস্পর জানেন ন1। 
ঘিনি যেস্থানে যুদ্ধ করিতেছেন, তিনি সেই স্থাঁনে 
শোৌণিতপ্রবাহ উৎপন্ন করিতেছেন। এইরূপে 
এজিদ-সৈন্য প্রায় নিঃশেষ হইল । অবশিষ্ট 
যাহার ছিল, তাহার প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন 
করিল] মরিয়ান উপায়াস্তর না দেখিয়া সংগ্রীম- 
ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষ! করিলেন । 

মদিনাঁবাঁসিগণ শক্রদিগকে ধর্মযুদ্ধে পরাস্ত 
করিয়া বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া নগরে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । মদিনা! আনন্দ-ধ্বনিতে 
প্রতিধ্বনিত হইল । এদিকে মরিয়ান যদিনী- 
বাঁমিদের রণ-চাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়া, কি করি- 
বেন ইতস্ততঃ করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু, একবারে 
হতাশ হইলেন নাঁ। পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিতে 
চেষ্টা করিলেন হাঁমেনকে বধ না করিয়া প্রত্যা- 
বর্তন করিবেন না, যে রূপেই হউক এজিদের 
আজ্ঞ। সাধন করিতেই হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া, 
পুনরায় সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা করিয়া, দমস্ক 
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নগরে, এজিদের নিকট দূত প্রেরণ কধিলেন । 

মানসিক বল লোককে যত তেজন্বী ও বন্গ- 
বান করে, ধনবল, কি জন-বল, অপর কোন বলই 
মানুষকে তত শক্তিসম্পন্ন করিতে পারে না। 
বীজাভ্যন্তরস্থিত শক্তি যেমন প্রকাণ্ড রূক্ষাদি 
উৎপন্ন ,করিয়া, ফল ফুলে বৃক্ষকে শোভাম্বিত 
করে, তদ্রপ মানসিক তেজ?, ধন্মবল, সমস্ত বাঁধ? 
বিদ্ব অতিক্রম করিয়। সেই তেজীয়ান পুরুষকে 
জনসমাজের শীর্ষ স্থানে আনয়ন করে । তাহার 
তেজ অদম্য, উপায় প্রশস্ত ও সৎ । কিন্ত ক্ষু্- 
চেত মরিয়ান বাস্িক শক্তিতে বলীয়ান সত্য, 
কিন্তু তাহার মানসিক বল ছিল না। তিনি 
লম্মুখ-সংগ্রাম-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ 
উপায়ে হাসেনকে বধ করিবার নিমিভ কৃতসংকল্প 
হুইলেন। তদবধি ছান্মবেশে মরিয়ান মদিনা! 
নগরে পরিভ্রমণ করিতে আরন্ত করিলেন । 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে জায়েদ জয়নাবকে 
সপত্ৰী,জ্ঞানে অত্যন্ত বিদ্বেষ করিতেন । তাহার 
বিশ্বাস ছিল যে হাদেন জয়নাবঙ্ধে অধিকতর 
ভাল্যাদেন। এই কল্পিত ধারণার উপর দর্দন 


(৩৮) 

দিন ত।হাঁর আস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিসে 
তয়নাবকে স্বামীর ভাঁলবাসাহইতে বঞ্চিত করিবে, 
এই চিন্তাই তাহার মস্তিষ্কে ক্রীড়া করিত। ময়মুন! 
নামে মদিনাবাঁসিনী এক দুষ্ট! বৃদ্ধার সহিত ইহার 
উপায় নির্ধারণ করিতেন । ময়মুনাও মন্ত্রবলে 
হুউক, দ্রব্যগুণবলে হউক, জায়েদার অভীষ্ট সিদ্ধ 
করিয়া দিবে বলিয়া, তাহাকে আশ্বস্ত করিত । 
জায়েদ| ভাবিতেন, সংসারে ময়মুনার ন্যায় ভাহাঁর 
আর দ্বিতীয় বান্ধব নাই। ময়মুনার শিকট জায়েদ 
অকপট ভাবে আঁক্স-মনোবেদন। প্রকাশ করিতেন। 
ময়মুনাও তাহার ছুঃ$খ-কাহিশী শ্রবণ করিয়া, সজল 
নয়নে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, নাঁনা প্রকারে 
সান্তনা করিত। এইরূপে উভয়ের মধ্যে দিন দিন 
আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাইল। ময়মুনা সর্বদা জায়েদার 
নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল । 

মরিয়ান ছদ্ধাবেশে মদিনা ভ্রমণ করিয়া মনের 
মত লোক পাইতেছেন না| দৈবযোগে একদা 
ময়মুনার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। অনেক 
কথোপকথনের পর মরিয়ান, ময়মূনার গ্ররূতি 
জা।ণতে পারিয়া, ইহাদ্ারাই হাসেনসংহার পম্ভব, 
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স্থির ,করিলেন। পরোক্ষভ।বে নিজের' মনের 
অভিপ্রায় তাহাকে জ্ঞাত করাইলেন। আশাতীন্ত 
পুরস্কারের আশ1ও কথ প্রসঙ্গে জানাইতে ক্রুটি 
করিলেন না। “যে স্থানে মন্ত্রীর মন্ত্রণা ব্যর্থ, 
যেস্থনে বীরের বীরত্ব নিষ্ষল, সে স্থানেই আমার 
রি ও কার্য্যপটুতা প্রয়োগ করি। আমাকে 
সামান্য জ্রী মনে করিবেন না” এইরূপ আ্ম- 
প্রশংস। করিয়। ময়মুনা, পুরস্কারের লোভে মরি- 
যানের প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত 
হইল । “ঘখন যে বস্ত্র অভাব হয়, অবিলম্ছে 
পুরণ করিয়। দিব 1” এই বলিয়া মরিয়াণ আশা- 

ন্বিত হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
মানব প্রকৃতি যত কেন অধচপতিত হউক নী, 
পাঁপকাধ্য করিতে একটু ক্লিট না হইয়াই পারে 
নাঁ। ময়মুনা স্ত্রীজাতির কলঙ্ক, নরকের কীটাণু, 
কিন্ত, তাহার হৃদয়ও বিবেক-শুহ্য নহে । বে 
অবধি হাঁসেন-বধ রূপ গহিত পাপ কন্মের ভার 
গ্রহণ, করিয়াছে, তদবধি তাঁহার চিন্ত নানাপ্রকার 
বিভীষিকণ দর্শন করিতেছে । কিন্তু অর্থের কি 
আশ্চধ্য প্রলোভন ! ময়মুনা সকল ঞর্ধার 
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বিভীষিকা উপেক্ষা করিয়া) সংকলিত কার্যোদ্ধার 
করিবার নিমিত্ত, এমাঁম হাসেনের আবাসে জায়ে- 
দার নিকট গমন করিল। 

সপত্রীবাঁদ কি ভয়ঙ্কর ! এই বিষে আক্রান্ত 
হইলে, স্ত্রীলোকের হিতাহিত, জ্ঞান থাকে না । 
স্বামী অভাবে সকলকেই সমান দুঃখ পাইতে 
হইবে, সকলকেই তীহাঁর প্রেম হইতে বঞ্চিত 
হইতে হইবে । স্বামী, স্বপত্বী ও নিজ, উভয়ের 
সখ, ছুঃখের সাধারণ নিয়ন্তা, একথা আর তখন 
মনে থাকে না। তাহার প্রাণসংহার করিয়াও 
স্বপত্বীর প্রতিশোধ লইবাঁর প্রয়ান জন্মে। 
জাঁয়েদার হৃদয়ে যদিও এই নিকৃষ্ট ভাঁব এপর্য্যস্ত 
উদ্দিত হয় নাই, তথাপি সে সময় অতি দুরবস্তা 
রহিল নাঁ। ময়মুনা এজিদের এরশ্বর্ষের কথা, 
দমক্করাজ্যের পাটরাঁণী হওয়ার সম্ভাবন! ইত্যাদি 
কথা প্রপঙ্গে, জায়েদার চিন্ত ক্রমশঃ প্রলোভিত 
করিয়া, অবশেষে হাসেন-বধের প্রস্তাব উল্লেখ 
করিল। শেষ বাক্যটী শুনিয়া জায়েদ শিহ- 
রিয়া উঠিয়। বলিলেন “ন্বপত্ী-বাদ-বিষে জর্জরিত 
হুইখ!) অশেষ দুর্গতি ভোগ করিব, তথাপি স্বামি- 
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বধরূগ মহাঁপাপ পক্ষে নিমগ্ন হইব ন11” স্ত্রীজাতি 
স্বভাঁবতৃঃ কোমল-হৃদয়! | সহসা মন পরিবর্ভিষ্ত 
হওয়] বিচিত্র নয়। তাহাতে ময়মুনা যাহার উপ- 
দেরী, সে কেমন করিয়া স্থির থাকিবে? জায়েদা, 
এজিদের বিভব, "হ্ুখ ও হাসেন প্রেম, তুলন। 
করিতে»আরস্ত করিলেন । কিন্তু, কিছুতেই ময়- 
মুনার প্রস্তাব কাঁধ্যে পরিণত করিতে মন অগ্রসর 
হয় না। অবশেষে যেমনি জয়নাঁবের কথা স্মরণ 
হইল, তাহার সখের বিষয় চিন্তা করিলেন, 
অমনি হাঁসেন-প্রেম বিস্মৃত হইলেন । “হাসেন 
অভাবে তাহারও যে দশী, আমারও সেই দশ11” 
এই বলিয়া নিজের সর্বনাশ করিয়াও জয়নীবের 
সর্বনাঁশ,.করিতে কতমংকল্প হইলেন ; ময়মুনাঁর 
প্রস্তাবে স্বীকৃতা ,হইয়। স্বামীর প্রাণ সংহাঁরে 
প্রত হইলেন। ময়মুনা জাঁয়েদীর সম্মতিতে 
অত্যন্ত সন্তষ্ট হইল। পূর্বব হইতেই তীক্ষ বিষ 
সংগ্রহ করিয়! রাঁখিয়াছিল। কি প্রকারে ব্যধহার 
করিতে হইবে, সমস্ত উপদেশ দিয়া, ময়মুনা 
জাঁয়েদার হস্তে বিষের কৌটা প্রদান করিয়া 
বলিল ৫দাবধান, কীর্য্য গো্রেনে সাধ করিও | 
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স্বযোৌগ মত ব্যবহার করিলে মনোক্কামনা" পুর্ণ 
হ'ইবে, জয়নাঁবের সর্বনাশ হইবে ।” 

ইতিমধ্যে হাসেন প্রয়োজন বশতঃ প্রায় আট 
দিন জীয়েদার ভবনে আগমন করেন নাই । তিনি 
মনে করিয়াছিলেন না জানি জায়েদ আজ তী- 
হাকে দেখিয়া কতই অভিমান করিবেন । কিন্ত, 
কার্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলেন। আজ 
জায়েদ! পূর্ববাপেক্ষ। শত গুণে সরল। এই 
আঁশাতীত সরলতা সন্দর্শন করিয়া হাসেন দেই 
রজনী জায়েদার গৃহে অবস্থান করিতে সংকক্ষ 
করিলেন । জায়েদ। স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির স্যোগ 
পাইলেন । তিনি এক হস্তে বিষমিশ্রিত মধুপাত্র, 
এবং অপর হস্তে ন্গিগ্ধ জলপাত্র ধারণ করিয়া, 
স্বামিঘমীপে দণ্ডায়মান হইয়া, কপট প্রেমভরে 
বলিলেন “অদ্য আট দিন যাব এই মধু সঞ্চয় 
করিয়। রাঁখিয়াছি । ইহ অতি উপাদেয়, আপনি 
একবার মেবন করিয়া দেখুন ।৮ শারী প্রকৃতির 
প্রকৃত তত্ব নির্ণয় কর সহজ নয় । সরল প্রেমিক 
হাষেন, মায়াবিনীর বাক্য-জালে আবদ্ধ হইয়া, 
প্রফুলচি্ে মধূপান করিলেন । মৃহুর্তমধ্যে হাঁসে- 
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নেরঞ্পরীরে বিষের ক্রিয়। আঁরস্ত হইল । শরীরের 
কান্তির পরিবর্তন ও পিপাঁসাধিক্য জন্মিল। ক্রমে 
দৃষ্টিশক্তি হীন ও শরীর অবশ হইল। হাসেন 
জায়েদাকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন পপ্রিয়ে, 
এ কেমন মধু, যন্ত্রণায় প্রাণ ষে যাঁয় %” 

জানুমদা তাহাকে তালবুন্ত দ্বার! স্বহস্তে ব্যজন 
করিতেছেন, মস্তকে শীতল বারি পিঞ্চন করিতে- 
ছেন, কিন্তু, কিছুতেই তাহার ভ্ালাঁর বিরাম 
নাই। জায়েদাঁর চেষ্টা সফল হইল ভাবিয়া, 
তিনি অন্তরে অন্তরে আশান্বিত হইলেন । কিন্ত, 
গ্রকাশ্যে সে প্রফুল্পভাব গোপন করিয়া কপট- 
ভাবে বলিলেন “আমার অদৃষ্ট মন্দ, দেখি, 
আমিও একটু পান করিয়। দেখি |» কিন্তু হাসেন 
তাহাকে সেবন করিতে দিলেন না। তাহাকে 
ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে বলিলেন। হাসেনও 
স্বয়ং উপাসনায় প্রবৃভ হইলেন। ঈশ্বরের প্রতি 
নির্ভর করিয়!, জায়েদার গৃহেই সেই বাতি অব- 
স্থান করিলেন । কেহকে তৃত্ব বার্তা দিলেন না। 
নাম সাঁধনের,কি অলৌকিক ক্ষমতা! নেই 
যন্ত্রণীহত্রী ভগবাঁনের না করিক্ত করিতে 


(৪৪ ) 

হাসেন ক্রমে ভাল বোধ করিতে লাগিলেন । 
রাত্রি অতিবাহিত হইল, প্রাত্যহিক রীত্যন্ুসারে 
মাতাঁমহের সমাধি মন্দিরে গিয়! বিনীত ভাবে 
প্রার্থনাকাধ্য সমাধা করিলেন। ক্রমে তাহার 
শরীর স্থুস্থ হইল, কিন্তু বিষের দোষ একবারে 
নিরাকৃত হইল না। 

জায়েদার চেষ্টা শিক্ষল হইল। ত্ত্রীজাঁতি 
স্বভাবতঃ প্রেমময়ী, কিন্তু একবার শক্রতা সাধনে 
উত্তেজিত হইলে, তাহা শেষ না করিয়! কখনই 
ক্ষাম্ত হন না! জায়েদাও ভগ্নোদ্যম হইলেন না) 
যেরূপে হউক স্বামীর প্রাণ-সংহাঁরে কৃত সংকল্প 
হইয়া, ময়মুনাকে বলিলেন “এইবার বাজার 
হইতে আমাকে কতকগুলি খঙ্ছর ফল আনিয়া 
দাও) তন্মধ্যে কাঁলকুট পুরিয়া এবার এমন 
ভাবে উহ ব্যবহার করিব যেন কোন বূপেই 
সন্ধান ব্যর্থ না হয়। 

জায়েদার আদেশানুযাঁষী পরিপন্ধ খর্ছর ফল 
ময়মুনা অতি গোঁপনে, বাঁজার হইতে ক্রয় করিয়া 
অঞ+নিয়। দিল। জায়েদা সেই খভ্জর সমূহের 
কন্তকগুলিতে এমন ভাঁবে চিহ্ন দিলেন. যে উহ! 


(৪৫ ) 

অন্ত কাহারও চক্ষে পড়িবার সম্ভাবনা রহিল না । 
কৌট।, হইতে প্রাণান্তক বিষ বাহির কৰি, 
অবশিষ্ট গুলিতে উহা। পুরিয়া রাখিলেন। তৎপর 
সমস্ত খেজুর একত্র মিশ্রিত করিলেন । 

পুর্বব দিন হাসেন জায়েদার গৃহে মুহুর্ত কালের 
জন্যও স্টুস্থির ছিলেন না । যন্ত্রণায় সর্ববদ। ছট্‌ ফটু 
করিয়াছিলেন । জায়েদার দহিত একটি ব(ক্যাঁ- 
লাপও হয় নাই। এই নিমিভ অদ্য রজনীও তাহার 
ভবনে অবস্থান করিবার ইচ্ছ! জয়নাবকে জ্ঞাপন 
করিলেন । তিনি জানিতেন যে.মপত্রীর মনে কষ্ট 
দেওয়া পাপ। স্বামি-ধনে কেহকেই বঞ্চিত করা 
উচিত নয়। স্থতরাঁং জয়নাব সানন্দে হাসেনকে 
বিদায় দিলেন। হাসেন জয়মাবের নিকট হইতে 
বিদায় লইয়1, জায়েদার ভবনে গমন করিলেন । 
জায়েদ? তাহার কৌশল-জাল পুর্ব হইতেই বিস্তার 
করিয়। বনসিয়। আছেন । থুহে প্রবেশ করিবামাত্র 
তিনি অতি আনন্দের সহিত তাহাকে অভ্যর্থন। 
করিজ্লেন। সরল প্রেমে কখনও কখনও মান অভি- 
মান দ্বণ] তাচ্ছল্য দেখ! যায়| কিন্তু, কপট প্রেমে 
বাহিক ,বিরক্তিভাবের সম্পূর্ণ অভাব ।* হাসেন 
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(৪৬) 
জায়েদার আদরে কোনরূপ সন্দিপ্ধ হইজেন না, 
গরম আহ্লাদিত হইয়!, তাহার সহিত আলাপ 
করিতে আরস্ত করিলেন। হাসেন শৈশব কাল 
হইতেই খেজুর ভাল বামিতেন। স্বযোগ বুঝিয়া 
জায়েদ, খেজুর খাইবার নিমিশত, তাহাকে অনু- 
রোধ করিলেন। গত রজনীতে মধু পাঁন করিয়া 
অবধি, হাসেন ভ্রকটু সন্দিহান হইয়াছেন । তিনি 
ইতস্ততঃ করিতেছেন, ইত্যবসরে চতুর জায়েদ! 
চিহ্কিত খজ্ভর স্বামীর পুর্ধেই ভক্ষণ করিতে লা- 
গিলেন। তদ্দর্শনে হামেনও অনন্দিগ্ধচিত্তে খঙ্ভর 
ভক্ষণ করিতে আর্ত করিলেন । গুটিকতক ভক্ষণ 
করিলে, বিষের কার্য আরম্ত হুইল । হাসেন 
সন্দেহ প্রযুক্ত আর খাইলেন না| কিন্ত উহাতেই 
শরীর বিষ-্বালায় দগ্বীভূত হইতে লাগিল। 
কোন বাক্যালাপ না করিয়া,তিনি অবিলম্দে প্রিয় 
ভাত! হোসেনের গৃহাভিযুখে গমন করিলেন । 
সেখানে কিয়ৎকাঁল অপেক্ষা করিলেন; শিদারুএ 
বিষের যন্ত্রণা ক্রমশ? অসহ্য হইয়া! উঠিল। কিন্তু, 
সঙ্গলময়ের ইচ্ছায় এ ঘাত্রাও পূর্ববব ঈশ্বরের 
নাম জপ করিতে করিতে হাসেন আরোগ্য লাভ 


( ৪৭ ) 

করিলেন | এবারে জায়েদাঁর অভিসদ্ধি হাসেন 
স্পট বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু, কেহকে কিছু 
বলিলেন না৷ বাহিরের চিরশক্রর হস্ত হইতে ও, 
সতর্কতা অবলম্বন করিলে, অনেক সময়ে, আব- 
রক্ষা! সম্ভব ; কিন্তু, মিত্র যদি শত্রু হয়, বিশ্বাসী 
দি বিশ্বাসঘাতকতা করে,তবে তাহাদের আক্রদণ 
হইতে রক্ষা পাঁওয়া অসম্ভব | যে জাঁয়েদ হাঁসে- 
নের প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন, বিনি সর্বদা হাসে- 
নের জন্য মহাব্যস্ত থাঁকিতেন, যিনি স্খে ভ্রখে 
হাসেনের সমভাগিনী, সেই অর্ধাঙ্গিনী আজ স্বামী 
বিণ।শের লিমিভ, অসস্কেচিতচিতে স্ব হস্তে বিল 
প্রদান করিলেন । এইরূপ শক্র-সঙ্কুল-ভবনে অব- 
স্থিতি বিপদ জনক মনে করিয়া, হাসেন স্বীয় পুরী 
পরিত্যাগ পুর্ববক, কতিপয় মিত্র সমভিব্যাহারে 
মদিনার নিকটস্থ মুসলনগরে গমন করিলেন । 
যুসলবাসিগণ তাহার আগমনে অত্যন্ত শ্রীত হইয়। 
ভাহাকে ভক্তি সহকারে অভ্যর্থন! করিলেন । 

এখানেও তিনি অধিক দেন বিশ্রাম করিতে 
পারিলেন না) বিপদ "এখন তাহার গ্রাদে 
পদে জন্ুমরণ করিতে লাগ্রিল। দয়স্কনগরবালী 
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জনৈক এক-চক্ষু বৃদ্ধ হজরত মহম্মদের* পরধ 
শত্রু ছিল । মহম্মদের বংশের ফাঁহাঁকে ত্রযেগি- 
মতে পাইবে, তীহারই প্রাণ সংহাঁর করা 
তাঁহার সংকল্প ছিল | হাসেন মদিনাত্যাগ করিয়া 
মুসল নগরে অবস্থান করিতেছেন, এই সংবাদ 
দমস্ক নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, এ রৃণ্জ বিষ- 
নংযুক্ত এক স্থতীক্ষ বর্ষী হস্তে করিয়! শত্রুর প্রাঁণ- 
সংহাঁর উদ্দেশ্টে মুদলনগর যাত্রা করিল |. অবি- 
শ্রীন্ত পথ চলিয়া,যথাঁসময়ে তথায় উপনীত হইল। 
হাঁসেন এ নগরের উপাসন! মন্দিরে বাস করিতেন। 
ধূর্ত বৃদ্ধ বিষাক্ত বর্ষ! লুক্কায়িত রাখিয়া হাঁসেনের 
সমীপে উপস্থিত হইল। “সয়তানের কুহকে 
পড়িয়া এতকাল মহন্মদীয় ধন্ম তুচ্ছ করিয়ান্ডি, 
এইক্ষণ ঈশ্বরের কৃপায় সত্য ধর্মের জ্যোতিতে 
আমার ভ্রমান্ধকার বিদুরিত হইয়াছে । বিধম্ীকে 
সত্য ধর্দে দীক্ষিত করা মহাপুণ্য-কর্ধা । অত- 
এব আমাকে পবিত্র সনাতন ধর্মে দীক্ষিত করুণ” 
এই বলিয়! বৃদ্ধ, হাসেনের পাদদেশে জুটিয়। 
পড়িল। হাসেন ঈদৃশ অনুতাপের ভাব দর্শন 
করিয়া দয়ার্ঘ চিলে তাহাকে মুলমান-ধর্শে 


( ৪৯ ) 

দীক্ষিত করিলেন । বুদ্ধ সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া 
মুনলমখুন-ধন্্ গ্রহণ করায়, হাঁসেনের বিশেষ 
প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাঁজন হইয়। উঠিল । 

বৃদ্ধ কাধ্যান্তরে গমন করিলে পর, আব্বান 
নামক হাঁসেনের সঙ্গী এক ব্যক্তি আগন্তক 
বৃদ্ধের, কা্যদর্শনে সন্দিহান হইয়া হাঁসেনকে 
নতর্ক করিয়া বলিলেন “এই ব্যক্তি কোন স্বার্থ, 
সাধনের উদ্দেশ্যে, স্থযোগের প্রতীক্ষায় এইরূপ 
শরণাগত হইয়াছে ।” সরলমন। হাসেন সে কথায় 
কর্ণপাত করিলেন না । বিষয়াস্তরের আলোচনা 
আখরম্ত করিলেন । উতছধর। কখেখসিকখন কিিভে? 
ছেন, এদিকে বুদ্ধ লুকায়িত থাকিয়। হাঁসেনের 
প্রাণমংহারের স্থযোগ প্রতীক্ষা! করিতেছে । 
আব্বাস সর্ধদাই সচকিতনয়নে এদিক ওদিক 
দৃষ্টি করিতেছেন'। সে বড় চতুর, নিকটে গেলে 
কোন রূপে নিষ্কৃতি নাই, বিবেচনা করিয়া?) দুর 
হইতেই পুষ্ঠ-দেশ লক্ষ করিয়া বর্ধা নিক্ষেপ 
করুিল। বর্ষা লক্ষত্রষ্ট হুইয়। হাসেনের পাদতল 
বিদ্ধ করিল। বর্ধার আঘাতে তিনি ভূতলে 
পড়িয়! গেলেন । আববাস সে দিকে ন্দ্টিপরতি না 


(৫০ ) 

করিয়া 'অতিত্রস্তে যাইয়। বৃদ্ধকে ধৃত করিলেন | 
অদববাঁস তাঁহ।কে ধরিয়। আনিয়া, বর্ধাদ্বারা তাহার 
বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিতে উদ্যত, এমন সময় ক্ষমণ- 
বতাঁর হাসেন অনুনয় করিয়া বলিলেন “ভাঁই, 
বাহ) হইবার হইয়ীছে, ক্ষমা কর, বিচারের ভার 
স্ব হুত্তে লইও মা । সর্ধ-বিচাঁরকের প্রতি বিশ্বাস 
করিয়া, তাহার গ্রতিই বিচারের ভার অর্পণ কর। 
বৃদ্ধকে মুক্তি দাও, এই আমার প্রার্থনা 1৮ ধন্য 

হাসেন, ধন্য তোমার ক্ষমাঁশালত1 | 
আববাস বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দিলেন । হাসেন 
বর্ধার আঘাতে, বিষের যন্ত্রণায়, ক্রমে ক্রমে অব- 
সন হইয়া পড়িলেন । মাতামহের সমাধি-মন্দির 
ত্যাগ করিয়া ভাল কাজ করি নাই, এই বলিয়া 
পুনরায় তথায় ঘাইবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন । 
সঙ্গীয় মিত্রগণ শীঘ্র শীগ্র তাহাকে মদিনায় লইয়া 
আসিলেন। ভাছার শরীর ক্রমে ক্রমে অবশ 
হইতে চলিল, স্বর ক্গীণ হইল ; সেই ক্ষীণ কণ্টে 
পবিত্র সমাধি-মন্দিরে মঙ্গলময় জগদীশ্বরের ন'ম 
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । ক্রমে বিষের যন্ত্রণঃ 
কিঞ্চিই লাঘব হইল, কিন্তু, ক্ষত দিন দিন বৃদ্ধ 


(৫১ ) 

ইইকে* লাগিল। তৎসঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ভা 
যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইল । হাঁসেনের চলৎশক্তি রহিত 
হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতীর ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা 
দর্শন করিয়া ভ্রাতৃবসল হোসেন অতিশয় উদ্িগ্ 
হইলেন । জ্ুচিকিইস। ও সেবা শুজীধার নিমিত্ত) 
তাহাকে,ম্বীয় বাদভবনে লইয়া গেলেন । 

হাসেন জায়েদাঁর অভিসন্ধি বিশেষরূপ জানিতে 
পারিয়াছিলেন । এখন তিনি অন্তঃপুরস্থ স্রীলোক 
মাত্রকেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কিন্ত, 
জায়েদাকে দেখিলে এখন ভয়ে তাহার শরীর 
শিহরিয়া উঠিত। প্রধান! মহিষী হাসনেবান্ুর 
পরিচর্ধ্যায় তিনি প্রীত হইয়া তাহাকে মনের ভাব 
আভাসে জানাইয়া বলিলেন “আমার আহারীয় 
ও পানীয় দ্রব্য সাবধানে রাখিও৮। হাসনেবান্ু 
তদবধি অত্যন্ত সতর্ক হইয়া আহাঁরীয় সামগ্রী 
বিশেষ যত্বে রাখিতেন । উত্তমরূপ পরীক্ষা না 
রুরিয়া স্বামীকে কিছু আহার করিতে দিতেন না৷ 
জল ফেপাদ্রে থাকিত তাহার,মুখ পরিক্ষার বস্ত্র 
আবৃত করিয়া, , মোহরদারা* মুদ্রাঙ্কিত করিয়ু! 
রাখিতেন ॥ 


( ৫২) 

জায়েদ! সময়ে সময়ে স্বামীকে দেখিতে 
আঁসেন। একদ1 তীহার সহিত মন্মুনাও 
হাসেনকে দেখিতে আসিল । কিয়ৎকাঁল অপেক্ষ? 
করিয়। উভয়ে জায়েদার গৃহে ফিরিয়। গেলেন । 
“ঈশ্বর যাহাঁকে রক্ষা করের, কিছুতেই তাহার 
বিনাশ নাই। নতুবা বিষপান করিয়া মানুষ 
কেমন করিয়া জীবিত থাকে ?” জায়েদ হতাঁশ 
চিত্তে এইরূপ বলিলেন। ময়যুন1 তাহাকে আবার 
উত্সাহিভ করিল। “চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। 
একবার, দুইবার, তিনবার যতবারে হয় কার্ধ্য 
উদ্ধার করাই শ্রেয়ঃ | হতাশ হইও না।” এই 
রথ বলিয়! ময়মুনা কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র এক 
পুটুলী বাহির করিয়া জাঁয়েদাঁর হস্তে প্রদান 
করিল ; এবং বলিল “এ বিষ অতি তীক্ষ, কোন 
ন্ধপে এক বিন্দু পেটে পড়িলে আর রক্ষা নাই ।» 
জায়েদ বলিলেন “হাসেন আর আমার গৃহে 
আমিবেন না। হাঁননেবানু গ্রসৃতি যেরূপ সতর্ক, 
তাহাতে এই বিষ ব্যবহারের স্থযোগই বা! 
কিরূপে করিব?” অসতের অসৎবুদ্ধির ইয়স্তা 
নাই। কয়মুন ইহার উপায় নিদ্ধীরণ করিয়া 


(-৫৩ ) 

বলিল'**তোমার দে ঘরে যাইতে নিষেধ নাই)। 
সর্বদ1*সেখানে যাতীঁয়াত করিও, সুযোগ মতে 
জলপাত্রীচ্ছাদিত বস্ত্রাবরণের উপর বিষ ঘর্ষণ 
করিও, যেমন জল তেমনি থাকিবে; বস্ত্রের 
সুক্ষ সুন্ষম ছিদ্র দিয়া বিষ-কণিক1! জলে পড়িয়া 
মিশিয়া খাইবে" সেই জল পান করিলে, হাসে- 
নের আর নিস্তার থাকিবে লা।” 

এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া জায়েদ সে দিন ঘন 
ঘন হাসেনের কক্ষে আসা যাওয়া! করিলেন । দিব! 
ভাগে কোন স্থযোগ পাইলেন না। হাসনেবান্ু 
স্বামীর শধ্যাপার্খে বিষণ বদনে বসিয়া সর্ববদ 
স্বামীর পরিচর্যা করিতেন । তাহার পীড়া হওয়! 
তবধি, তিনি নিয়মিত বূপে ঈশ্বর উপাসনাদিও 
করিতে পারিতেন না। জয়নাঁৰ হাঁসনেবানুর 
উপদেশ মত স্বামীর জন্য দিন রাত্রি খাটিতেন। 
বিন! প্রয়োজনে তিলাগ্ধ কাঁলও স্বাধীর পদছাঁড়! 
হইতেন না। অদ্য হাঁসনেবানু নিশীথ সময়ে ভগ- 
বানের অর্চনার জন্য ভজনালয়ে চলিলেন। 
গৃহস্থিত অন্যান্য সকলে নিদ্রিত। স্বামি-পদ বক্ষে 
ধারণ করিয়া জয়নাব তার সেকা করিতে 


( ৫৪. ) 

করিতে নিজ্িত হইয়া পড়িয়াছেন। জাযোদা থে 
হ্যোগের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই শ্্বি- 
ধার সময় উপস্থিত হইল। তিনি অতি ধীরে 
ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া জলপাত্রের মৃখারত 
বন্ত্রের উপর বিষচুর্ণ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
অতি সহজেই সেই চূর্ণগুলি জলে পতিত হইল। 
ভয়-বিহ্বল-চিন্তে জায়েদ] গৃহ হইতে বহির্গত 
হইয়! নিজ কক্ষে প্রস্থান করিলেন । 

জায়েদ] ব্যস্ত হইয়া বাহির হইবার সময়, 
দ্বারে আঘাত লাগিয়া একটু শব্দ হইল। সেই 
শব্দে হাসেনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল ; কিন্ত, চক্ষু 
মেলিয়া দেখিলেন প্রদীপ পুর্ব ভলিতেছে, 
যেখানে যাহা ছিল সমস্তই ঠিক আছে। এ 
শব্দের প্রকৃত কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে পারি- 
লেন না। জাগ্রত হইয়া! হাসেন অত্যন্ত তৃষ্তা- 
বোধ করিলেন । জয়নাঁবের নিকট জল চাঁহি- 
লেন! জয়নাব “অজু” করিবার জল আনিতে 
বাহিরে গিয়াছেন। এমন সময়ে হাসনেবানু 
গৃহে প্রবেশ করিয়। স্বামীকে জাগ্রত দেখিয়া, 
উহার শারীরিক অবস্থা কিরূপ, জিজ্ঞাস! করি- 


(৫৫ ) 
লেন৭* ইত্যবসরে হাসেন বলিলেন, “এইমাু 
স্বপ্নে, €দখিলাম যেন পিতা, মাতা, মাতামহ 
আমার অপেক্ষায় ব্বর্ণধারে দণ্ডায়মান আছেন ।” 
এই কথা বলিয়! তাঁহার নিকটও জল চাহিলেন । 
স্বপ্ন-বুনতীন্ত শ্রবণ' করিয়া হাসনেবান্ধ অত্যন্ত 
অস্থির হ্ুইলেন। তাহার বুদ্ধিশভ্তি লোপ হইল ; 
মস্তক ঘুরিতে লাগিল । পাত্র হইতে জল আঁনিয়! 
পরীক্ষা না করিয়াই স্বামীর হস্তে প্রদান করি- 
লেন। হাসেন জলপান করিবাষাত্র, বিষে তাহার 
সর্বব শরীর আচ্ছন্ন হইল । সমস্ত শরীর বিষের 
জ্বালায় দর্ধীভূত হইতে লাগিল । পরিজনবর্গ সক- 
লেই হাহাকার করিতে লাগিল 1 হোসেন ভ্রাতার 
ঈদৃশ যন্ত্রণা দেখিয়া শোকে ছুঃখে বিহ্বল হইয়! 
পাত্রাবশিক্ট জলপাঁন করিতে উদ্যত হইলেন। 
হাঁসেন সেই মুমূর্যু অবস্থায়ও ভ্রাতার হস্ত হইতে 
ভাগ গ্রহণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, উহা! 
চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া? খেল । হোসেন অতি রোষভরে 
বলিলেন, “আমার পরমারাধ্য ভ্রাত'র প্রাণ বিষ- 
দানে যে ন্ষ করিয়াছে, আমি তাহার প্রতিশোধ 
লইর্ব।”, তৎপর হাসেনকে নম্বোধন করিয়া 


( €৬ ) 
বলিলেন, “ভাই, বলকে তোমার প্রাণ নাশ 
করিল। আমার হৃদয় কি এতই কঠোর/ আমি 
কি এতই ভ্রাভি-প্রেম বিবর্জিত যে ধমনীতে রক্ত- 
প্রবাহ থাকিতে ভ্রাত-হত্যার প্রতিশোধ লইবন1€ 
ভাই, ত্বরাঁয় সেই পাপাত্বার নীম বল।” 

হাসেন পুর্ববাবধি বিষ-কাণ্ড গোপন, করিয় 
আসিতেছিলেন । জায়েদ কেন যে তাহার সহিত 
এরূপ ব্যবহার করিলেন, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে- 
ছেন না &, তথাপি তাহার প্রেমের ব্যত্যয় নাই। 
তাহার প্রতি হাসেন ক্রোধ, হিংনা, কি দ্বেষ কি- 
ছুই করিলেন নাঁ। বরং তাহার আত্মার সদগতির 
জন্য ঈশ্বর মমীপে প্রার্থনা করিলেন । ভ্রাতাকে 
বলিলেন “ভাই, আমি আমার বিষদাঁতাঁকে চিনি; 
ঈশ্বর তাহার বিচার করিবেন । আমি তাহার নাম 
প্রকাশ করিব না। কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়। 
বল, সময়ে তাহার নাম প্রকাশ হইলেও) ভুমি 
তাহার প্রতি কোনরূপ দণ্ডবিধান করিবেনা । 
আমার শরীর অবসন্ন বোধ হইতেছে, মৃত্যু নিকট, 
পুত্র কাসেমকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম । 
বড় সাধ "ছিল তোঁমার কন্যা সথিনাঁর সহিত 


(৪৭ ) 

ইহার"বিবাহ দেই। কিন্ত, সে মনো ন্কাসনা পূরণ 
হইল না । অনুরোধ করি ইহার উদ্বাহ ক্রিয়! 
যেন তাঁহার মহিতই সম্পন্ন হয় |” 

মুমূর্যূ হাসেন বন্্রণায় অস্থি ; তিনি হোমসে 
নকে সন্বোধন করিঘা বলিলেন “ভাই, তোমর। 
সকলে একবার বাহিরে যাও, নিজ্জনে জায়েদার 
সহিত আমার একটি কথা আছে |” সকলে বা 
হিরে চলিয়া! গেলেন । হাসেন প্রেম-ভরে, ধারে 
ধারে জায়েদাকে বলিলেন “জায়েদ, তোদাকে 
বড় বিশ্বাদ করিভাম, বড় ভাল বাসিতাম, তীহার 
কল তুমি হাতে হাতে দিলে, ইহাতে শামি 
হুঃখ্ত নই | ভতামি তোমাকে ক্ষম। করিলাম ; 
প্রীর্থণা করি তুমি স্থখে থাক 1” প্রেমিকের 
হৃদয় কি মহান ! হাসেন, তুমিই প্রকৃত প্রেমিক ! 

পতিবাক্য শ্রবণ করিয়া জায়েদ অধোবদনে 
বসিয়। রহিলেন। সকলে পুনরায় গৃহে প্রবেশ 
করিলেন । হানেন একে একে সকলের নিকট 
বিদীস গ্রহণ পুর্ববক পর্ববশেরে ভ্রীতীকে সম্বোধন 
করিয়। কহিলেন “এস ভাই; জন্মের মত তোমার 
সহিত প্রেমালিঙ্গন করি |” *এই বলিয়া অনুজের 


চিনির 


(৫৮). 
গল! ধাঁরয়া অবিরল ক্রন্দন করিতে করিতে” বলি- 
লেন “ভাই, সময় হইয়াছে, এখন বিদায় রাও 1” 
অনন্তর একমেবাদ্িতীয়মূ ঈশ্বরের নাম করিতে 
করিতে হাসেন অমর ধামে চলিয়। গেলেন । 
হাসেনের বিয়োগে পরিজশবর্গ শোক-বিহবল 
হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন । মদিনাবাসী 
সকলেই শোকার্ত হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগি- 
লেন। মদিনাঁনগর, হাসেন-সুষ্য আস্তমিত হওয়ায়, 
একবারে তমসা চ্ছন্ন হইল । মদিনীবাসিগণ “হায় 
হাঁসেন 1” “হায় হাসেন 11৮ “হায় হাসেন 111” 
ইত্যাঁকার রব করিয়া করাঘাতে বক্ষস্থল স্ফীত 
করিয়া ফেলিল। এই বিষাদময় দৃশ্য অনুকরণ 
করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত মুসলমানগণ মহরম-পর্ষবের 
সময়ে “ছাতি পিটিয়” থাকেন । 

'হাসেনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাহার 
ম্বত্যু সন্বদ্ধে নান! জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল। 
তাহার ম্বত্যু যে অস্বাভাবিক, সে সন্বন্ধে কেহরও 
কোন সন্দেহ রহিল,না। জায়েদা কোন্্রাণে 
বিষ-প্রয়োগ করিয়! 4প্রয়তম স্বামীর প্রাণ বিনাশ 
করিল $' এরূপ পাঞ্লিনীর স্থান কোথায়*হুইবে? 


€ ৫৯ ) 

পাপাণার নরকও এপ পাঁপিয়মীর উপাঞ্ছতিতে 
কলক্কিত হইবে । জনসাধারণ এইরূপ আলোচণ। 
করিতে লাগিল । জায়েদ লঙজ্জাঁর দায়ে কিয়- 
দিন হামেনের আশ্রমেই ছিলেন । কিন্ত, 
এজিদের পুরস্কার,*সত্াজ্ী হওয়া ইত্য।দি বিষয়ই 
সেই সয়য় তাহার চিন্তার বিষয় ছিল। ক্রমে 
ক্রমে জনরব জ্রত গতিতে প্রচারিত হইতে আরন্ত 
করিল । পাঁপ কার্য কখনই গোপন থাকে না। 
জাঁয়েদা অতি দাবধানে ও সংগোপনে যাহ! 
করিয়াছিলেন, তাহ! মকলেই জানিতে পারিল। 
জায়েদ হানেন-পুরী পরিত্যাগ করিতে প্র্ববাব- 
ধিই উতন্ুক, এই স্থানে খাকা এখন নিরাপদ ও 
নহে ; স্তরাং ময়মুপার সহিত পরামর্শ করিয়া 
রাত্রিযোগে দমক্ক, যাত্রা করিলেন । 

সময়ের কি অলৌকিক শক্তি! এক সময়ে 
যে শোক লোককে উন্মস্ত করিতেছে, শত শত 
উপদেশ ও সান্তবনাবাক্যদ্বার! ঘে শোকাগ্রি গ্রচ্জ- 
লিত 'ভিন্ন প্রশমিত হইতেছে না, মময়-জৌতে 
নেই শোকাগ্রি আপনিই নির্বাপিত হইতেছে, 
হোসেনের ভাহ-শোক কিঞ্চিৎ কাপনোদ্দিত 
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হইল ; তিনি পরিজনবর্গকে সান্তনা বাকের প্রকৃ- 
তিস্থ করিয়া ঈশ্বরোঁপাসনা করিতে লাগিলেন । 
হাসেন-বধ-জনরব তাহার কর্ণেও প্রবিষ্ট হইল । 
হোসেন ভাতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন ঘে 
বিষদাতাঁর অনুসন্ধান পাইলেও তাহার শান্তি 
বিধান করিবেন না; শ্তরাং জাঁয়েদীর অনু- 
সন্ধান আর করিলেন না৷ স্দীয় গ্রতিজ্ঞ। পঁলৈন 
করিলেন | 

জায়েদ ও ময়মনা যথাসময়ে দমস্কনগরে 
উপস্থিত হইলেন । চির-শক্র হাসেনের বধ-বার্তী 
শ্রবণ করিয়া এজিদ মহানন্দে উন্মস্ত হইয়া ভন- 
ষরত আ্রাপান করিতেছেন । কিন্তু, মানবীয় 
মনের কি জাশ্চরধ্য পরিবর্তন হ এজিদের 
মনে অনুভাপণগ্নি প্রজ্জলিত হইয়! উঠিল । পর্ববা- 
পর সমস্ত ঘটনাবলী স্মারণ করিয়া তিনি স্তম্ভিত 
হইলেন । চিরশক্ বিনাশের প্রধান সাহায্য 
কারিণীদের সহিতও দে দিন সাক্ষাৎ করিলেন 
না। পরদিন সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া," অদ্য 
বিশেন মর্দ্যদার সহিত তীাহাদিগের তত্বাবধান 
করিতে আদেশ করিলেন ! 


(৬১) 

যেমন ঘোর কাল মেঘাভ্যন্তরে 4 বিদ্যুৎ 
ক্ষণদৃষ্ট হইয়াই বিলুপ্ত হয়, তক্রপ এজিঞ্ের 
অন্তরে অনুতাপাগ্নি প্রজ্ষলিত হইয়া পর মৃহুর্তে 
নির্বাপিত হইল । আবার স্তুরা-কআ্োতে শরীর 
মন ভাপাইয়া দ্বিলেন। পুনরায় এজিদ স্বীয় 
মুর্তি ধারণ করিলেন । নিশাকে আশ্রয় করিয়। 
নিদ্রাদেবী ক্রমে ক্রমে উহার ভাধিকার চ্থাপন 
করিলেন । 

এজিদ পরদিন প্রভাতে, গাত্রোখাঁন করিয়া 
জায়েদ ও ময়মুনীকে ভাকাইঙেন । বরাজ-দর- 
বারে যখোঁচিত মর্ধযদ| সহ ভীঁহাঁদের অভ্যর্থন! 
করিয়া, নিজ অঙ্গীকার পুর্ণ করিবার জন্য প্রতি- 
শ্রত অর্থ দিবার আদেশ করিলেন । ধন-ভাগুর 
হইতে অর্থ আনিয়া দেওয়া হুইল । পাপ ঘেকি 
ঘণিত বস্ত বাকো তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য 
নাই। ঘেএজিদ হাসেন-বধের জন্য সব্বস্বপণ 
করিয়া বসিয়াছিলেন, ধাহার চির-শক্র-হন্্রী 
ভাহার নিকট পুজা হইবে বলিয়া মনে হইত, 
সেই পাপাক্সা এজিদও জীায়েদা ও ময়মুনার 
ঘ্বণিত, পাঁপ কাধ্য সমর্থন করিতে পারেলেন না। 


(৬২) 
তাহার কলুষিত হৃদয়ও বিশ্বীঘাঁতিনী ,ঝ্বাঁমি- 
ব্ধ-কারিণীর কার্যে রোষাগ্সিতে পরিপূর্ণ হইল। 
তিনি .স্বহস্তে সভা-যধ্যে পাপিয়পী জায়েদাকে 
দ্বিখগ্ডিত করিলেন, এবং ময়মুনাকেও প্রাণদণ্ডের 
আদেশ করিলেন । তাহারা পাপের ফল হাতে 
হাতে পাইয়া কর্ম্মানুঘায়ী পুরস্কার পাইল । 

হাঁসেনের প্রাণ-সংহার হইল, এজিদের প্রধান 
শক্রর পতন হইল । কিন্ত, তাহার আশা! পুর্ণ 
হইল না । যাহার জন্য সর্ববস্বপণ, পিতৃ-আঁজ্ঞা 
লঙ্ঘন, সেই জয়নাব-রত্বর লাঁভ হইল না। হোসেন 
ভমান থাকিতে সে বাঞ্চ। পুর্ণ হইবার সম্ভীবনী- 
ইবা কি? শ্ততরাং এজিদ নৃতন সংগ্রামে প্ররুত্ভ 
হইলেন । হ্েোসেন-বিনাশ এখন তাহার প্রধান 
উদ্দেশ্য হইল । 
_. মরিয়ান ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্বক মদিনার 
সমীপবন্তী স্থানে শিবির-সন্নবেশ করিয়া এজি- 
দের জাঁজ্ঞার প্রতীক্ষ। করিতেছিলেন । শীত্র কোন 
আঁদেশ না পাইয়া, তিনি উদ্দিপ্ধ মনে স্বয়ংই 
দমস্কনগরে গমন করিয়। এজিদের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন ॥ এজিদ হাসেন-বধের' জন্য তাহাকে 


( ৬৩ ) 

বিশেষু প্রশংসা করিয়া হোসেন-বধ-কার্যে ব্রতী 
হইতে আদেশ করিলেন । “হোসেন, কা 
প্রভৃতি বিখ্যাত বীর । কিন্তু, ভ্রাত্ৃশৌক ও পিতৃ- 
বিয়োগ জনিত যন্ত্রণা তাহাদিগকে এক প্রকার 
তাকম্ণ্য করিয়াছে । এই শোক অপনোদিত 
ইইলে সেই পুরুধ সিংহদ্বয় অবশ্যই প্রতিশোধ 
গ্রহণ করিবে । স্্রতরাং যত লীগ হয় হোসেন 
বধ করিবার উদ্যোগ কর, বিলম্ব করিও না 1৮ 
এই বলিয়া মরিয়াঁনকে পুনরায় মদিনায় প্রেরণ 
করিলেন। 

হোসেন ভ্রাড়-বিয়োগের পর হইতে দিব! 
রাত্রি সাতামহের সমাধি-মন্দিরে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। পবিত্র স্থানের জ্যোতি? উজ্জ্বল ও 
পাপীর ভয়প্রদ। মর্রিয়ীন সে স্থানের তেজে, 
ভীত হইয়া হোসেনকে তথায় আক্রমণ করিতে 
নাহন করিলেন না। কৌশলক্রমে হোসেনকে 
স্থানাস্তরিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ 
করিলেন । আবার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, মরি- 
যান এক'দিবস রজনীতে জেই পবিত্র সমাধি- 
মন্দির স্মীপবতাঁ হইয়। বন্ধুভাঁবে ঢহাসেনকে 
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বলিলেন “এজিদ কি পাপিষ্ঠ ! আপনাকে এই 
পবিত্র স্থানে আক্রমণ করিবার জন্য অসংখ্য সৈন্য 
প্রেরণ করিয়ছে। অদ্য রজনীতেই তাহারা 
আপনাকে আক্রমণ করিবে । অতএব আপনি 
স্থানান্তরিত হইয়া, আত্ম-রন্ষ।র চেষ্টা করুন। 
আমরা এজিদের ধেতনভোগী ভৃত্য, কিন্তু অন্তরে 
অন্তরে আপনারই দান। আর অধিক বিলম্ব 
করিতে পানসিতেছি না 1৮ এই বলিয়া মরিয়ান 
প্রস্থান করিলেন । 

হোসেন তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় 
করিয়া এই সংবাদ মনে মনে আলোচন। করিতে 
আরম্ভ করিলেন। মদিনাবাসিগণ প্রাণান্তেও 
আমার প্রতি অত্যাচার সহ করিবে না। নরনারী 
সকলেই মহম্মদের পরিজনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিতে প্রস্তুত । তবে ভয়ে স্থানাস্তরিত 
হইবার প্রয়োজন নাই । কিন্ত, এখানে অবস্থান 
করিলে সমস্ত মদিনাবাসী আমাদের জন্য লাঞ্কনা 
ভোগ করিবে। এইরূপ আলোচনা করিয়া 
বন্ধুবর জেয়াদের রাজ্য কুফা নগরে কতিপয় 
দিবস বাস করিবার সংকল্প করিলেন। অধত্ীয় 
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স্বজমের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ কর্সিলেন 
কিন্তু,কেহই ভাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না ূ 
অথচ হোসেন তথায় যাইবার কামনা ত্যাগ 
করিলেন না | বিনা আহ্বানে যাওয়া ভাল নয়, 
বিবেচনা করিয়া* তিনি স্থষোৌগের প্রতীক্ষায় 
রহিলেনু । 

অর্থের লৌভে মানুষ প্রণয় পবিভ্রত, ্ৃ 
সকলই বিসর্জন করিতে পীরে । ভাবিয়া! দেখিলে 
একদিকে অর্থ না হইলেই নয় ; পক্ষান্তরে লো- 
ভীর নিকট উহা৷ অনর্থের মূল। জেয়াদা হোসেনের 
বন্ধু, অকৃত্রিম প্রণয়-সুত্রে উভয়ে আজন্ম আবদ্ধ । 
কিন্তু, যে মৃহুর্তে মরিয়ানের পরামর্শে দমস্কনগর 
হইতে তিন লক্ষ মুদ্রা তাহার সম্মূথে স্থাপিত 
হুইল, সেই মুহূর্তেই জেয়াদ] বিচলিত হইলেন।. 
হোমেন কে% তাহার মহিত প্রণয়ে লাভ কি? 
ঘুখের ভালবাসায় কোনরূপ অর্থাগম হয় না। 
অতএব তাহার জনিষ্টে আমার ক্ষতি কি? এই- 
রূপ ইতস্ততঃ করিতে করিতে অর্থের জন্য সমস্ত 
আন্সীয়তা ভুলিয়া গেলেন ।* মরিয়ানের যড়যন্তরে 
যোগদান করিতে সম্মত হইলেন । 
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পরদিন গ্রাতে স্বীয় রাজ্যে ঘোষণা করিলেন 
গে জাতিশোকে হোসেন অত্যন্ত কাঁতর হইশাছেন। 
এজিদ নানাঁপ্রকারে তাহার প্রতি অত্যাচার 
করিতেছেন,ধন্্মান্ুসারে তাহার সাহাধ্য করা আ- 
মাদের কর্তব্য । অতএব আমি সংকল্প করিয়াছি 
ঘে হোসেন স্বয়ং আমার সিংহাসনে আসীন হইয়! 
আমার সমস্ত বিভবাদি ভোগ করুন| ভাঁমি ভাদ্য 
হইতে সিংহাঁসন পরিত্যাগ করিলাম । যে পর্য্যন্ত 
তিনি আসিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজ্য- 
ভর গ্রহণ মা করেন, সেই পধ্যন্ত উজীরের নামে 
শাসন সংরক্ষণ হইবে । এই মন্ সম্বলিত পত্র মহ 
হোসেনকে আনয়নার্থ দূত প্রেরণ করিতে আদেশ 
করিলেন । কুফাব।সী মুসলমানগণ অত্যন্ত.গ্রীত 
হইলেন ; সকলেই উৎসুক চিন্তে হোসেনের 
শুভাগমন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 

দূত ঘথাসময়ে মদিনায় উপস্থিত হইয়া হোন 
সেনের হস্তে পন্তর অর্পণ করিলেন। হোদেন যে 
আছবাঁনের অপেক্ষা! করিতেছিলেন, সেই স্ুবিধ| 
পাইয়া গত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং সত্বরই তথায় 
গমন করিলাঁর ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন । কিন্তু,কেহ 
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কেহ স্টাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন! 
দমন্ক গর হইতে জেয়াদাকে যে.উৎকোঁচ স্বরূপ 
অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল, সেই সংবাদও তীহাঁকে 
জানান হইল) কিন্তু, মরলচিভ্ত হোসেন বন্ধুর 
প্রতি কোন সন্দেহ করিতে পারিলেন না। তিনি 
সকলের্কথা অবহেলা করিয়া? তথায় যাওয়াই 
স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে একজন অমাত্য 
বলিলেন ঘে একান্ত যাওয়া কর্তব্য হইলে, প্রথ- 
মতঃ একজন বিচক্ষণ লোক প্রেরণ করিয়া, 
জেরাদের মহমনা এরূপ ভাবে রাজ্য-ত্যাগের 
শুকত তত্ব অনুলহ্ধীন কর) উচিত) আই স্তী- 
বান্ুসারে মোঁসলেম নামক একজন বিশ্বাসী ও 
বিচক্ষণ লোক তথায় সর্বাগ্নে প্রেরণ করিলেন । 

মোসলেন উপযুক্ত সময়ে কুফা -নগরে 
পৌহ্টছিলেন | জেয়াদ তাহাকে অত্যন্ত সম্মানের 
সহিত অভ্যর্থনা করিয়া, হোসেনের প্রতিনিধি 
স্বরূপ সিংহাপনোপরি উপবিষ্ট হইতে অনুরোধ 
করিন্মেন। লোক কপটতারু আশ্রয়ে যত সর- 
লতা, এবং প্রণয় প্রকাশ করিতে পারে, প্রকৃত 
মরল'ব্যিক্ত ও গ্রণয়ীও তত পারেন ন%। সুতরাং 
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পেয়াদের ব্যবহারে মৌসলেম কোন রূপ "সন্দি- 
হান হইলেন না। জেয়াদ হোসেনের" প্রকৃত 
বন্ধু এবং প্রেমভরেই রাজ্য, পিংহাসন ত্যাগ করিয়া 
হোসেনকে দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহার 
এইরূপ বিশ্বাস জন্মিল। তদনুযায়ী স্বীয় মন্তব্য 
হোসেনকে লিখিয়া পাঠাইলেন। 

হোসেন সেই পত্র পাইয়া অত্যন্ত আহলাদিত 
হইলেন। সমস্ত পরিজনমহ কুফা যাইবার 
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । সমস্ত আয়োজন 
সম্পন্ন করিয়া হোসেন কুফাঁনগর যাত্রা করিলেন। 
মদিনাবাসিগণও হোসেনের সঙ্গে সঙ্গে তথায় 
চলিল । এইরূপে প্রায় াট হাজার লোক তাহার 
সহযাত্রী হইল । মদিনা হইতে কুফানগর যাইতে 
ঘত দিন আঁবশ্যাক, তত দিনের খাদ্য সামশ্রী ও 
পানীয়জল সঙ্গে করিয়াই তাহারা চলিলেন। 
কিন্ত, ছুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারা পথ ভুলিয়া মরুভূমি 
কারবালা অভিমুখে চলিলেন। জেয়াদের দূত 
উপযুক্ত সময়ে এই সংবাদ প্রভূকে জানালেন । 
জেয়াঁদ , অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া যথেষ্ট প্রশংসা 
করিয়া, তাহাকে এজিদ সমীপে প্রেরণ ক্রিলেন। 
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ম্দরয়ানের যড়যন্ত্রে, জেয়াদের ফাঁহায্যে, 
হোসেন, তদীয় মাতামহের সমাঁধি-মন্দির হইত 
স্থানান্তরিত হইয়া, কুফার পথ ভূলিয়। কারবালা! 
অভিমুখে যাইতেছেন শুনিয়], এজিদ অত্যন্ত 
আহ্লাদিত হইলেম। প্রধান প্রধান যোৌঁদ্ধাদিগকে 
সন্বোধূন করিয়া! বলিলেন “হোসেন মদিনা হইতে 
কু পধ্যন্ত যাওয়ার ভাহারীয় ও পানীয় সংস্থান 
করিয়! যাত্রা! করিয়াছিলেন । পথভ্রাস্তি হওয়ায় 
তিনি কারবাঁলীভিমুখে চলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে 
প্রায় ষাট হাঁজাঁর লোক । ইহাদের পানীয় সংগ্রহ 
বুবু; ম্কুভূষিত্তে স্হজস্ধ্য নয; আত্তএব শীব্ 
তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ কর । পথি মধ্যে হযোগ 
পাইলে আক্রমণ করিবে । নতুবা ফেরাত নদীর 
কুল এমন ভাবে সংরক্ষিত করিবে যে কোনরূপে 
তাহারা এ নদী হইতে জল সংগ্রহ করিতে না 
পারে । হোসেনকে বে সংহাঁর কবিবে, অবিলম্বে 
তাঁহার মস্তক যে আমাকে দেখাইবে, তীহাঁকে 
লক্ষ গ্ুত্রা পুরস্কার দিব। এবং বিজয়ী সৈম্যদের 
জন্য আঁমাঁর ধনভাগার খুলিয়া রাখিব । যাহার 
যত ইচুহা গ্রহণ করিতে ,পারিবে |* কোনরূপ 
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প্রতিবন্ধক হইবেন1 1৮ এইরূপে উত্তেজিত 'করিয়? 
ঘোঁসেনের পশ্চাৎ সৈন্য প্রেরণ করিলেন রা 
হোসেন পথ চলিতে চলিতে যখন কারবাল। 

সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন । তখন ভাহাঁর 
অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল । এতদিন বিশ্রীম ও পরি- 
শ্রম সহকারে নিশ্চিন্ত মনে গমন করিতেছিলেন, 
কিন্ত, সেই সীমান্ত দেশে উপস্থিত হইবামাত্র 
হোসেনের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। মহম্মদ 
বলিয়াছিলেন “কারবালা প্রান্তে হোসেনের স্ৃত্যু 
হইবে 1৮ সেই ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া হোসেন 
শমন নিকট জানিলেন। 

কারবালার এক দিকে ঘোর অরণ্য, সম্মুখে 
বিস্তৃত প্রান্তর, জীবজন্তর সাড়া শব্দ নাই। 
এই বিস্তীর্ণ মরুভূমি ফেরাতকুলে অবস্থিত । 
হোসেন এই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিতে 
আজ্ঞা দিলেন । শিবির সংস্থাপন করিয়া সকলে ই 
নথাসম্তব বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । 

একে মরুভূমি, তাহাতে পথশ্রমে 'রাস্ত, 
সকলেই পিপাসিত ।. সঙ্গে যে জল ছিল, তাহাও 
প্রায় নি!শেষিত হইয়াছে । ফেরাত নদী কাঁর- 


( ৭১ ) 
বালারু সমীপবরাঁ, হোসেন ইহা জাঠিতেন্‌। 
কিন্তুৎ*উহার কোন্‌ দিকে প্রবাহিত তাহা জ্ঞ্ঠি 
ছিলেন না। দাঁসগণ অনুমন্ধান করিতে করিতে 
পশ্চিমদিকে স্বচ্ছ প্রবাহিনী ফেরাত নদী দেখিতে 
পাইল। এজিদ 'ঘৈ সমস্ত সৈন্য সামন্ত প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তাহার অতি দ্রুত বেগে আসমা 
ফেরাঁত নদীর পর্ব পার অতি সতর্ক ভাবে 
রক্ষা করিতেছিল | স্থতরাং পিপাসার্ত দাসগণ 
জল আনয়ন করা দুরে থাকুক, এক বিন্দু জল 
পান করিয়া তৃষ্ণ। নিবৃত্তিও করিতে পাঁরিল না । 
স্বচ্ছজল সন্দর্শন করিয়া! বদ্ধিত-পিপাসাধুক্ত-কণ্টে, 
ভগ্রহ্ৃদয়ে কাঁরবালায় উপস্থিত হইয়া যরথাঁবথ 
রত্তান্ত হোসেনকে বলিল । 

হোসেন এই বার্তী শ্রবণ করিয়া তত্যন্ত, 
ব্যাকুল হইলেন । খাঁদ্যাভাবে ক্ষণকাল জীবন 
ধারণ করা সম্ভব; কিন্ত, পিপাসা যে মুহুর্ত 
কালও সহা হয়না । সঙ্গে অনেক শিশু,সন্তা- 
নও আছে, তাহাঁদেরইবা কি উপায় হইবে। 
ষাট হাঁজার লোকের জলষভীব সামান্য বিষয় 
নয়) কৈরূপে জলকষ্ট দুর করিবে হোঁসের 


( ৭২ ) 
একমনে তাঁহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন | 

ক্রমে, পিপাঁপায় অস্থির হইয়া সকলেই 
হোসেনের নিকট উপস্থিত হইতে আর্ত করিল । 
শুক্ষকণ্ঠে অনেকে ছট্‌ ফট্‌ করিয়া প্রাঁণত্যাগ 
করিতে লাগিল । হোসেন অনন্যোপায় হইয়া 
সকলকে বলিলেন যে, এখন বিন্দুমা জল 
গ্রাপ্তিরও প্রত্যাশী নাই । দেই অনন্ত প্রজবণ 
ভগবানের প্রেমবারি পান করিয়৷ দেহ মন শীতল 
কর। এখন প্রীণান্ত হইলেও পরকালে শীতল 
হুইতে পারিবে । ঈশ্বরের নামান্থত পান ভিন্ন 
এখন আর উপায় নাই, সকলকে এইরূপ 
উপদেশ দ্িলেন। তাহারা স্বীয় স্বীয় শিবিরে 
গমন করিয়। নিবিষ্ট মনে ভগবানের পুলায় নিষুক্ত 
লহিল। 

পরদিন প্রাতঃকাঁলে সর্বত্র এক হাহাকার 
উঠিল | “আর সা হয়না”, “তৃষ্ণীয় প্রাণগেল”) 
এইরূপ ভীষণ চীৎকার চতুর্দিক হইতে শুন্যপথে 
উত্থিত হইতে লাগিল । মে আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া 
হোসেন আর স্স্থির থাকিতে পাঁরিলেন না, উপা- 
সন। ক্ষীম্ত করিয়া পকলকে সান্তনা করিতে 


( ৭৩ ) 
গেঁলেন। কন্য।, পুত্র ও ছোট ছোট বালক বালি, 
কার!ননাসিয়। একবিন্দু সলিলের জন্য তাহা 
বেউন করিয়া! দাড়াইল। হোসেনের ভ্্রী সাহের, 
বানু হদ্ধপোধ্য শিশু সন্তানটিকে ক্রোড়ে লইয়! 
কীদিতে কীদিতে বলিলেন “অদ্য লাতিন যাবৎ 
রনি জল পান করিনা । তজ্জন্য স্তনের দুগ্ধ 
একবারে শুষ্ক হইয়। গিয়াছে । এই সময়ে বাছাক্ঈ 
কে একবিন্দু জল দিতে পারিলেও বোধহয় 
বাঁচিতে পাঁরে, অতএব, ইহার জীবন রক্ষার জন্য 
ঘদি স্বয়ং যাঁইয়াও একবিন্দু জল আনিতে পারেন, 
তবে অন্ততঃ একটা প্রাণও ক্ষণকাঁলের জন্য রক্ষা 
হয়। অবশেষে জল পিপাসায় শিশুটা প্রাণ ত্যাঁগ 
করিবে, ইহা! কি প্রকারে সহ্য করিয়া থাকিব” 
হোসেন এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া 
শিশু সন্তানটিকে ক্রোড়ে লইয়া ফেরাত নদীর 
কুলে গেলেন । পার্থিব পদার্থের জন্য জীবনে 
কখনও প্রার্থনা করেন নাই, তথাপি হোসেন 
এজিদ সৈম্যগণকে সম্োধন করিয়। বলিলেন “তো 
মাদের মধ্যে যদি কেহ মুদলয়ান থাক, একবিদ্দু 
জলম্দান করিয়া শিশুর জীবন রক্ষা কর। জল্” 


( ৭8। ) 
অভাবে শিশুটি মৃতপ্রায় । ইহার মুখপাঁনে দৃষ্টি 
কারয়া দেখ। পিপাসাঁয় জল-দান মন্কীপুণ্য, 
তাহাতে এ শিশু | ভাই সকল, অনুগ্রহ করিয়। 
ইহার জীবন দাঁন কর। আমি সকাঁতরে তোমা- 
দেরু নিকট প্রার্থনা! করিতেছি ।” 
এজিদ্-সৈন্যের হৃদয় পাষাঁণে নির্মিত । শিশুর 
স্বীয় গ্রভাঁয় তাহাদের মন বিগলিত হইল না। 
দুগ্ধপোষ্য শিশু তৃষ্ণার্ত ও তজ্জন্য কণগত-প্রাঁণ 
শুনিয়াও তাহাদের হৃদয় মুহুর্তের জন্য কোমল 
হইল না । উহাদের মধ্যে একজন এত নৃশংস যে 
সে অগ্রসর হইয়া হোসেনকে লক্ষ্য করিয়া স্থৃতীক্ষ 
শর নিক্ষেপ করিল । কিন্তু হায় ! কি লিখিব, স্ম- 
রণ করিতে বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়, উহ! হোসেন 
বক্ষে না লাগিয়া, ক্রোড়স্থ শিশুটির বক্ষ বিদারণ 
করিয়া পৃষ্ঠদেশ পার হইয়া গেল। হোসেনের 
ক্রোড়দেশ রক্তে ভিজিয়! গেল। শিশু যন্ত্রণাময় 
ংসার পরিত্যাঁগ করিয়া, পিতা মাঁতাঁর হৃদয়ে 
দ্বিগুণ ভ্বাল। ভালিয়া, স্বর্গের সুশীতল স্থধাপান 
করিবার নিমিত্ত অমর ধাঁমে চলিয়া গেল। 
হোসেন শিশুর,হৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়! শি- 


(৮৫ ) 
বিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । এবং স্বীয় সহ্‌ধর্দিণীয 
হস্তে উহাকে অর্পন করিলেন । সাহেরবানু শিশুর 
বুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একবারে হতচে- 
তন! হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। এই অভ্ভূত- 
পুর্ব শোক সংঘটনে সকলেই ক্রন্দন করিতে 
লাগিল কোন ব্যক্তিরই কাহীকে সান্তনা করি- 
বার ক্ষমত। রহিল নী । মদিনাবাসীদের মধ্ে 
ওহাব নামে এক বীর পুরু হোসেনের সঙ্গী 
ছিলেন। তদীয় মাত! হোসেন-পরিবারের ঈদৃশ 
ছুঃখ দেখিয়া পুক্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 
«ওহাব, তোঁগাকে কি জন্য গর্ভে ধারণ করিয়া, 
ছিলাম 8 এখনও ভুমি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ 
করিতে প্রস্তৃত হইলে ন1। সাহেরবানুর ফ্রোড়স্থ 
শিশু সন্তানের শেচিৎ য় মৃত্যু দেখিয়াঁও তুগ্গি 
স্থির রহিয়াছ। নয়ন জল বর্ণ করাঁর কি এই 
সময়? গ্রতিহিংস1 বৃত্তি চরিতার্থ কর । তোমার 
কাধ্যে আমি লজ্জিত ! তোমাকে ধিক !1» 
মাতার ভর্দনা বাঁক্যে উত্তেজিত হইয়া বীর 

বর ওহাঁব যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অসাধারণ 
বীত্বপ্রদর্শনপুর্ববক বিপক্ষ দলকে জ্ুষ্ডিত' কলি 


(৭১ ) 

লেন।£অনেক বিপক্ষ সৈন্য তাহার অক্ত্রাঘাঁতে 
1ঘখগ্ডিত হইয়। ভূতলে পতিত হইল। “থে যুদ্ধ 
করিতে আসে, দেই অচিরে যমপুরী প্রাপ্ত হয়, 
ইহা দর্শন করিয়া বিপক্ষদ্ল সম্মুখ সংগ্রাম ক- 
রিতে সাহদী হইল না। দুদ হইতে তাহার! 
ওহাবকে শরদ্বারা বধ করিবার চেষ্টা করিল। 
ওহাব শক্র-নিক্ষিপ্ত শরগুলি এড়াইতে লাগিলেন। 
মধ্যে মধ্যে ছুই একটা ভীহাঁর শরীর বিদ্ধ করিয়। 
রক্ত-প্রবাহ উৎপন্ন করিল। সে দিকে জ্রক্ষেপ 
নাই, ওহাব শক্র সংহারেই তৎপর । ক্রমে 
পরিশ্রম করিতে করিতে আরধকতর পিপাসা- 
কাতর হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া হোসে- 
নের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং এক বিন্দু জল 
প্রার্থনা করিলেন । 

ওহাব-জননী পুক্রকে গ্রত্যাবর্ত দেখিয়। তীব্র 
স্বরে বলিতে লাগিলেন “কি দ্বণী ! কি লজ্জা 1! 
কেন তুমি আমার গর্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে £? 
সামান্য জল পিপাসাতুর হইয়া, প্রাণরক্ষার্থ শত্রুকে 
পৃষ্ঠদেশ দেখাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করি- 
মাছ; অতএব তোমার এ কলর্ষিত মুখ আম 


(৮৭) 

আর দর্শন করিব না। হয় ফেরাতকুল উদ্ধার 
করিয়া*্হাঁদেনের পরিজন রক্ষা কর, না হয় 
তাঁহার জন্য তোঁমাঁর দেহ রণক্ষেত্রে বিসর্জন 
করিয়া আমার বুদ্ধ বয়মে তাপিত প্রাণ শীতল 
কর ।” 

মাতার ঈদৃশ ভ্খসনা ও উৎসাহ বাক্যে 
উৎসাহিত হইয়া ওহাব পুনরায় বুদ্ধক্ষেত্রে গমন 
করিতে উদ্যত হইলেন। ন্নেহময়ী জননীর চরণ 
বন্দনা করিয়া স্বীয় সহধর্ট্রিণীর নিকট চির বিদায় 
গ্রহণ করিতে গেলেন । ঘযেমন মা, তেমনি স্ত্রী । 
তিনি বলিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তঃপুরের কথা যাহার 
মনে হয়, সে কেমন বীর ? শত্রুকে পুষ্ঠ দেখা ইয়। 
ঘে স্ত্রীর মুখ দেখিতে আসে দে বীর নামের 
অযোগ্য । যদি আপনারা যুদ্ধক্ষেত্রকে ভয় করেন 
তবে আমরাই কোমল করে অসিধারণ করিফ়ু। 
রণরঙ্গিণী বেশে সমরক্ষেত্রে যাঁইতে গ্রস্তত আছি। 
রণ-সাঁজে সজ্জিত হইতে আমরাও কু্ঠিত স্ইব 
না। গ্ভ্রীর বীরত্বব্যপ্ক বার্ক্যে ঈষৎ লজ্জিত .ও 
দ্িগুণৃতর উৎস্বহে উৎসাহিত হইয়া, ওহাক 
নক্ষত্রবেত্তগ শক্রদলে প্রবেশ*করিলেন + চতুর্দিক 


(৭৮) 
হইতে তাঁহার প্রতি শর নিক্ষিপ্ত হইল। শরণঘাতে 
জর্জরিত হইয়া শুক্ষকণ্ঠে প্রাণত্যাঁগ করিলেন । 
ওহাব-জননী অন্তরালে থাকিয়া স্বীয় পুভ্রের 
রণচাতুর্যয সন্দর্শন করিয়! পরম প্রীত হইলেন । 
এবং শোঁকান্বিত হইয়। পুক্রহক্তাঁকে এক আঘাতে 
যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । 
গওহাবের মৃত্যুতে হোসেন অত্যন্ত পরিতপ্ত 
হইলেন । একবিন্দু জল পাইবাঁর জন্য এত 
আত্মীয় জন নিহত হইল, কাঁরবাঁল! প্রান্তরে 
শোণিত-আোত প্রবাহিত হইল, তথাপি ফেরাঁত- 
কুল উদ্ধার হইল নাঁ। এইক্ষণ আর বাঁচিবার 
আশা নাই, আকাজ্ষাও নাই । এই বলিতে 
ৰলিতে হোসেন শোক ভরে দীর্ঘ নিশ্বাম পরি- 
ত্যাগ করিলেন । 
হাঁসেন-পুজ্র কাসেম পিতৃব্যের ঈদৃশ ব্যাকুলতা 
সন্দর্শন করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন “তাত, 
কাষেম এখনও জীবিত ; আজ্জা পাইলে চিরদাম 
শক্রকুল নিম্ন ল করিবে ।” 
কাসেম পি তৃহীণ বালক । হাসেন মৃত্যুকালে 
হোসেনেরছ্হন্তে তীহঃকে অর্পণ করিয়া গরিয়াছেন। 


(1৭৯ ) 
তিনি *কোন্‌ প্রাণে তাহাকে শক্র মধ্যে প্রেরণ, 
করিবেন। কিছুতেই স্বীকৃত হইতেছেন না । 
কাঁসেমও আগ্রহ পরিত্যাগ করিতেছেন না। 
ভতঃপর হোসেন বলিলেন « বাছা, যাহা কর 
মীতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া কর। 

এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কাসেম হাঁসনেবাঁনুর 
পদচুদ্ধন করিয়! স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি- 
লেন। তাহার মাত। অনুমতি প্রদান করিলেন । 
নানা প্রকার উৎসাহপুর্ণ বাঁক্যে উত্তেজিত 
করিয়, তিনি আশীর্বচন প্রয়োগ করিলেন । 
কাঁসেম মাতৃ-্গজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, হুষ্উমনে যুদ্ধ- 
যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ইতিমধ্যে 
হোসেন বলিলেন “কাসেম, তোমার পিতার 
নিকট আমি এক্‌ প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ আছি । 
আমাকে অশ্রে সে সত্য পালন করিতে দাওপ 
তৎপর তুমি সংগ্রামে যাঁও । মৃত্যুকালে তোমার 
পিতা আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছেন, সঞ্চিশার 
সহিত *্তাঁমাঁর বিবাহ দিব" ,উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন 
করিয়া, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, আমার কোন, 
আপত্তি নাই ।” 


৫, 

এঠময় বিবাহের কিরূপ উপযোগী রলঃ নিশু- 
য়োজন। কারবালা-প্রান্তে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে শত 
শত লোক মৃত প্রায়, কত বালক বালিক! শুক 
কে পুর্ধেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে । সকলের 
মুতখই হাহাকার রব। তথাপি পিতৃব্যের আজ্ঞ! 
শিরোধার্ধ্য মানিয়া, কাসেম সখিনাকে বিবাহ 
করিলেন । শুভ পরিণয় ব্যাপার কিরূপে সম্পন্ন 
হইল, সহজেই অনুমান করা যায়। কাহারও . 
মুখে হাসি নাই, পাত্র পাঁভ্রীর পরিণয়োপযোঁগী 
অঙ্গরাগ, কি বেশ-ভূষা নাই, মঙ্গল-গাঁনের পরি- 
বর্তে হাহাকার রব, মঙ্গল-বাঁদ্যের পরিবর্তে 
রণ-বাদ্য। এইরূপ বিষাদের মধ্যে শুভ পরিণয় 
ক্রিয়! সম্পন্ন হইল । কাসেম ও সখিনা পরস্পর 
ন্নেহ-বন্ধনে ভাঁজন্ম বাঁধা । নৃতন সম্পর্কে প্রণয়- 
অত্র আরও দৃঢতর হইল। কিন্তু, সে প্রণয় পরি- 
ভোগের সময় নাই । যেমনি বিবাহ শেষ, অমনি 
যুদ্ধর্থে গমন 1! অসংখ্য শক্র স্বীয় বাহুবলে 
বিনাশ করিয়া, সক্লকে কাদাইয়া, কাফ়েম যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে নিহত হইলেন। হোসেন, সাহেরবানু, 
সখিন। প্রন্থতি শোঁরার্ণবে নিমজ্জিত হইলেন। 


( ৬৯) 

ভতুঙ্গুত্র-শোকে অধীর হইয়া, হোসেন স্বীয় 
অশ্ব আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তচ্ছবশে 
তীহার অল্প বয়স্ক পুক্রগণ সমীপবর্তা হইয়া বলি- 
লেন “পিতঃ, আমরা যদিও শিশু, তথাপি আমরা 
জীবিত থাকিতে১ আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে কখনই 
ঘাইতে, পারিবেন না” এই বলিয়া প্রথম পুক্র 
আকবর দ্রুত বেগে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হুইয়া রণ- 
চীতুধ্যে শত্র-পক্ষকে ত্রামিত করিলেন । যাহাকে 
সন্মুখে পাইলেন, তাহাকেই শমন সদনে প্রেরণ 
করিলেন। এইরূপে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়। 
পিপাসার্ত হইয়া পিতৃ-সন্গিধানে তৃষ্ণা বারণ 
করিতে জল চাহিলেন। হোসেন জল কোথায় 
পাঁইবেন, উপায়ীম্তর না দেখিয়া পুন্রকে বলিলেন 
“আমার জিহ্বা তোমার মুখ মধ্যে নিয়া চোষ, 
একটু শান্তিলাভ করিতে পারিবে । জিহ্বার রসে 
তোমার কিঞ্িও তৃপ্তি হইতে পারে ।” আকবর 
তদ্রপ করিয়া বলিলেন “প্রাণ শীতল হইল ! 'পি- 
পাসদুর হইল ।” ঈশ্বরের  নামোচ্চারণ পূর্বক 
তিনি আবার সংশ্রামক্ষেত্রে সংহার-সূর্তি ধারিণ 
করিলেন। অনেক শক্র বিনাশ করিয়া তিনি 


চস 


€ “ই: 

বদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিয়! স্বর্গবাসী হইলেন । 
এইরূপে গ্রধান: প্রধান যৌদ্ধা, আমত্বীয়, 
প্রধণাধিক ভ্রাতুষ্পুক্র ও পুক্রগণ একে একে সমর- 
ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল । তদ্দর্শনে হোসেন 
অত্যন্ত পরিতপ্ত হইয়1,স্বরং যুর্ক্ষেত্রে গমন করি- 
লেন। সেই বীর পুরুষের বীর-গতির প্রতিরোধ 
কে করিবে ? তাহার জশ্বপদ-ধ্বনিতেই সকলের 
অন্তরে ভয় সঞ্চার হইল । এজিদের প্রধান প্রধান 
বোঁদ্ধাগণ অচিরে হোসেনের অন্ধাঘাতে শমন। 
লরে প্রেরিত হইল । তদর্শনে আর কেহই 
হোপেনের সন্মুধীন হইতে সাহসী হইল না। 
প্রাণভয়ে সকলে প্রস্থান করিল । হোসেন সমর- 
ক্ষেত্রে কাহাকেও না পাইয়া বিপক্ষ দলের শিবি- 
 রাভিমুখে গমন করিলেন । তাহার আগমনে সৈন্য- 
গণ ছত্রতঙ্গ দিয় এদিক ওদিক পলাইতে লাগিল। 
ফেরাত নদীর কুল উদ্ধার হইল। অনবরত পরি- 
শ্রম, করাঁতে পূর্ব পিপামা আরো অধিকতর 
প্রবল হইয়াছিল । হোষেন স্বচ্ছ প্রবাঁহিণী ফেরাত 
নদীতে অবগাহন করিগ্রা উহার ক্সিগ্ধ বারি পাঁন 
করিবার নিমিভ অঞ্জলি ভরিয়া জল উঠাইয়! পান 


( ৮৩) 

করিবেন, এমন সময় আত্মীয় বন্ধুদের কথা স্মরণ, 
হইল,,কাঁসেমের তৃষ্ণাক্লিষ্ট মুখচ্ছবি হদয়-দর্পণে 
প্রতিফলিত হইল, এক বিন্দু জলের জন্য কি প্র: 
কারে আকবরকে কষ্ট করিতে হইয়াছিল সেই 
কথা, তৃষ্ণার্ত ছুপ্ধপোষ্য শিশুর কথা, সমস্তই 
মনে উদ্‌য় হইল। যে জলের জন্য যষ্টি সহজ 
লোক কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, পরিজনবর্গ 
পতিপুক্রহারা হইয়াছে, ফেরাত-কুল উদ্ধার ক- 
রিয়া তিনি সেই জল পান করিবেন, ইহা! তাহার 
সহ হইল না। অঞ্জলি হইতে জল নিক্ষেপ 
করিলেন। তীরে উঠিয়া অঙ্গ হইতে সমস্ত 
আন্ত্র, বেশ, ভূষা দুরে নিক্ষেপ করিয়া, একাগ্র 
মনে ঈশ্বর-চিন্তায় নিয়োজিত হইলেন। 

অন্তর।ল হইতে শীমার প্রভৃতি শক্রগণ 
লোসেনের কাঁধ্য পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। হে 
সেনকে নিরস্ত্র দেখিয়া, তাঁহাকে চতুর্দিক বেষ্টন 
করিয়া তাহারা দণ্ডায়মান হইল। যোগর্ঠন্ছ 
হোসেম্ব তাহা কিছুই দেখিতে পাইলেন না 
শক্রগণ পশ্চাদ্দিক হইতে তীঁছার পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য, 
করিধী। বিষাক্ত শর নিক্ষেপু করিতেশলাগিল।' 


( ৮৪) 
নিক্ষিপ্ত একটা শরও তীহার শরীর বিদ্ধ করিতে- 
ছেন1! দেখিয়া, অতঃপর শীমার বিশেষ *যন্ধান 
সহকারে শর নিক্ষেপ করিল । উহা! পুষ্ঠদেশে না 
লাগিয়া গ্রীবাদেশ বিদ্ধ করিল। তখনও হোঁসে- 
নেব ভ্রক্ষেপ নাই। মহাপ্রভুর ধ্যানে তিনি 
আত্-হারা। 

ক্রমে বিষাক্ত শরের বিষ রক্ত সংযোগে 
হেঁসেনের সর্ধব শরীরে সঞ্চারিত হইল । তাহার 
বদনকমল নিষ্প্রভ, ও শরীর অবনন্ন হইল । তিনি 
উত্থান শক্তি রহিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন । 
শক্রগণ নিশ্চয় স্বৃত্যু হইয়াছে অবধারণ করিয়াও 
কেহ ভয়ে অগ্রসর হইতেছে ন! | কিন্তু, তাহার 
ছিন্ন মস্তক না দেখাইলে, এজিদ হোসেনের 
মুত্যু সংবাদ বিশ্বান করিবেন না বিবেচনা ক- 
দিয়া, পাষণ্ড শীমার লক্ষ দিয় হোসেনের ব- 
ক্ষোপরি চাপিয়া বসিল। তখনও হোসেনের 
জীব, শেষ হয় নাই। বক্ষোপরি ভাঁর পড়াতে 
ুসরোধ হইয়। ভোজন অত্যন্ত যন্ত্রণা পণইতে 
লশগিলেন। শীমাঁর খঞ্জর নামক অস্ত্র দ্বারা 
তাহার, গলদেশ চেছদন করিবার জন্য যত বার 


(7৮৫) 
চেষ্টা করিল, ততধারই তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ 
হইল+ এক চুলও খগ্ত প্রবেশ করাইতে পারিল 
না । অতঃপর হেশসেন বলিলেন, “ভাই শীর্মার, 
আর কেন, এখনই আমার প্রাণ শেষ হইবে, 
বিষে শরীর জর্জরিত হইয়াছে, নীমিয়া খস, 
আমাকে নিশ্বীন ফেলিতে দাও 1৮ শীমার বলিল 
«তোমার মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন ন। করিয়া! আমি বক্ষ 
হুইতে অবতরণ করিব ন1৮ বক্ষোপরি বসিয়া 
অনেক চেক্টার পর, যত্পরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়া, 
শীমার হোসেনের মস্তক দেহ-বিছিন্ন করিল। 
মহাবীর আলীর পুজ, মদিনার রাজা, ভগবদ্তক্ত 
এমাঁযম হোসেন নিরস্ত্র অবস্থায় শক্র-হস্তে প্রাণ 
ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গেলেন। স্বর্গ 
মর্ত্য ভেদ করিয়া, চতুর্দিক হইতে “হায়, 
হোঁসেন 1” “হায় হোসেন 11৮ “হায় হোসেন 11% 
বিলাপ-্বনি উত্থিত হইল। শত শত বৎসর 
চলিয়া গেল; কিস্ত সে করুণ ধ্বনি অন্যা্পি 
নিরৃতঞ্হইল না। কত জাশ্তিরু অভ্যুত্থান ও পতঙ্গ 
হইল, কত কত,.ধোদ্ধা দিখিজয়ী হইয়! কালক্রয়ে 
বিশ্বৃতিরু অতল সাগরে নিমগ্ন 'হইর্লেন, “কিন 


(৮৮) 

বতই সময় অতিবাহিত, হইতেছে, ' ভগবন্তক্ত 
মহাপুরুষ হাদেন হে(সেনের স্মৃতি তত্তই/উজ্ছবল 
হইতে উচ্ছলতর হইয়া মানব জাতির হদয়-রাজ্য 
আলোকিত করিতেছে, এবং জাতি নির্বিশেষে 
মানবের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে। 
ভাঁহাঁদের বিবাঁদময় পরিণন্তি স্মরণ কলিয়া অ' 
দ্যাপি মুসলমানগণ বৎসর বুসর “হায় হাঁসেন !” 
হায় হোসেন !।” রবে জগৎকে কাঁদাইতেছে 
উন্মন্তড করিতেছে । 


সম্পূর্ণ । 


